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“নানা, যেগুনা রেবেকা” 

“না গেলে ত উপাদ্ধ নেহ, ভোমার প্রাণ বাগাবে। কেমন 
কে ?” 

“খোদ। আছেন ।” 

“শহশোবার খোদার চরণে মেশান করি । কিন্ধ তিনি 
ভ নিজের হাতে কারুর জন্য কিছু করেন না। মানুষকে 
(তন বুদ্ধি দিঘাছেন, তারহ দেওয়া নেহ বুঙ্দির জোরে মানুষ 
নেতা জীবনের পথে চলে থাকে ।” 

“হলেও ভোমার শক্র অনেক। ভুমিকি ভুলে (গ্রে 
রেবেকা থে, তুমি এই মোনল নগরীর মধ্যে একজন প্রদিদ্ধ 
সন্দরী? তোমার শিকঙ্গের শক হয় ত ন। থাকতে পারে, কিন্তু 
তোমার রূপের শত্রু যে অনেক | তা ছাড় 

“তা ছাড়। কি?” 

“জান মামরা জাতিতে আম্মাণী। মুসলনান ধরে দুই 
পুরুষ হোলে! আনর। দাক্ষিত হয়েছি, তবু এ দেশের মৃমল- 
নানেরা আমাদের কতকট। ঘ্বণার চক্ষে দেখে? 

“হোকৃ-দেখুক, তাদের দেখতে দাগ। এ বিশাল 
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সি 


ক্রগতে কেবল মাছি তুমি আর আমি। আগাদের দুজনের 
স্থাপিত স্বদের এই শ্ুঙ্র জগতে আমর! কারুর-ই সহায়ত! 
চাইনি। কারুর সন্ধে আত্মীয়তা কর্কে চাইনি। ধত দুর 
আমি জ্গানি এক্সগঞ্ঠে আমাদের শক নেহ মিত্র বেশী। 
তমি লোককে টাকা দিদ্বেই উপকার কবে এসেছ, লোকে 
তোনার কাছেই খখী, কিন্ত তুমি কারুর খাততক নও । 
তুমি রোগশধাযাম় পড়ে, এই ছয় মান কাল নিজের পুজি ডেঙ্গে 
খাঁচ্ছো। এমন করে ক'দিন চল্বে প্রিয়তম মসাধুদ 2 

কথ! হইতেছিল, পতি ৪ পত্থীর মধো। মসাযুদ যেদন 
স্থপুরুষ, তাহার পত্থী রেবেকা ৪ তেমনি সুন্দরী । মসায়ুদ একটু 
আগেযষা বলিয়াছিল, 'তাহ। প্রকৃতই সত্য । রেবেকার মত 
স্বন্দরী মোসল সহরে খুব কমই ছিল। আর তার রূপের 
স্বথ্যাতিট।, আব কোথাও না হউক, তাহার পল্লীর আশে 
পাশে খুব ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 

মপাযুদ হীনাবস্থার লোক নহে । ছোট-খাটে। প্রানাদ 
তুল্য স্থন্দর বাড়ী খানি তাহার । রাস্তার উপরেই এই বাড়ী 
থানি। সম্মূগে একটী বাগান। বাগানটী আগাগোড়। গোলাপ 
গাছে সাঙ্জানে।। বসত বাটীর চারি দিকে 'অনেকট। জায়গ! 
আছে। সে জায়গাও নানাবিধ ফলের গাছে পরিপূর্ণ 
আর অন্থান্ত গাহগুলির আশে পাশে, গগনম্প্বী শীর্ধদেশ 
আর স্ুমিষ্-ফল-ভার লইয়া ধাড়াইয়া ছিল অসংখ্য খর্জুর বুক্ষ। 

মনাযুদ একজন উচ্চ শ্রেণীর মহাদ্রন। মোসল দেশ 
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সেকালে “মস্লিনের” অন্য খুব বিখ্যাত ছিল। মোসল হইতেই 
মোসলিন আর তদপত্রংশে মস্লিন্‌ হইয়াছে । 
এই মস্লিনের ব্যবসায়ে মসাযুদ বেশ দুপয়সা রোজকার 
করিত। সে সামান্য মুল ধনে বাবসায় আরস্ত করিম, বছর 
* কয়েকের মধ্যে বেশ অবস্থাপন্ন হইয়। উঠিল। তাহার বাড়ী 
বালাখানা হইল। ইহার উপর সে জহুরীর কাজ আর্ত 
করিল । ভাগ্য প্রসন্ন হইলে পূলামুি ন্বর্ণ হইয়] দাড়ায়। মসায়ুদকে 
ভাগ্য কুপা করিলেন। 
মসামুদের মত আরও ছুই দশজন দস্লিন ও মণি-ব্যবসায়ী 
মোসলে ভিলেন। কিন্কু মসামুদের বেশ নাম ডাক ছিল। 
তাহার বিপনি হইতে থে মসল্ন্‌ বিক্রীত হইত, তাহার একটু 
বিশেষত্ব ছিল। তাহার নান ছিল “মসাযুদী মস্লিন।” 
ধনী, দৌধীন, উচ্চপদস্থ রাঞ্জকম্মচারীরা এই মসামুদী 
মস্লিনের খুব তারিফ, করিয়া বেশী দামে তাহ! কিনিয়। 
লইতেন। 
মলায়ুদের মস্‌্লিনের বিশেষহ কিসের জন তাহ! এহ বার 
বলিব। মসায়ুদ বাজার হইতে কাপড় না আনাইয়া, বিশেষ- 
ভাবে ফরমাইস্‌ দিয়! তন্থবায়দের নিকট হইতে ঘসলন ঠৈয়ারি 
করাইয়! লইত। কিন্কু এই জ্ধন্তই যে তাঠার বাবসায়ের 
হনামবুদ্ধি তাহ! নহে। রেবেকার সুন্দর হাঙখানি আর 
াপাফুলের মত আুল গুলি এই সব মনলিনের উপর নানাবিধ 
শিল্প-কলার সি করিত। সে এই ঘস্লিন পানগ্ুলি হতে 
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কাপড় কাটিয়। লইয়!, তাহ] হইতে আঙ্গরাখ|, ওডনা, বেলদার 
টুপি, চিকনদার সলুকা তৈয়ারি করিত। বড়লোক ও আমীর 
ওমরাহদের গৃহিণীদের জন্য বাঁদলার কাজ করা, সাচ্চার কাজ 
করা, এমন সবস্শ্বর পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ারি করিত, যে 
তাহা ডবল দামে বাজারে বিক্রীত হইত । 

এই ভাবে মসাধুদের কারবার ও দিনগুলি খুব ভাল 
ভাবেই শলিতেছিল। কিন্ধকচিরদিন কখনও সমান যায় না। 
একটানা! জোয়ারের পরদ ভাটা আসিয়। দেখা দেয়। 

জে]াৎলালোক-পরিপ্লাবিত পৌণমামী রঙ্জনীর পর দিনই 
রুষঃ প্রতিপদের কাল আবরণে জ্যোংক্্রার স্থৃতি মুগ্াইয়। 
দেয়। তাহার জীবনের শুরু পক্ষের দিনগুলি হাসতে হাসিতে 
চলিয়া গিয়াছে । এখন তাহাদের স্থান কৃষ্ণপক্ষ অধিকার 
করিয়াছে । কেন তাহা পরিশ্ফুট করিয়া বলা প্রয়োজন । 

মসাফুদ মুসলমান হইলেন, আরব কিন্া তুর্কি নহে। 
তাহার পূর্ব পুরুষদরর কে কবে ইনলাম ধণ্ম গ্রহণ করিয়াছিল, 
এজন্য সে ছুই পুরুষে মুসলমান। 

কিন্তু মোসলে আরবী ও তুরকী মুনলমানের সংখ্যা বেশী। 
মালিকমূলুক প্রদেশের শাদনকন্তা সুলতান একজন খাঁটি 
আরব। আন্মানী ও ইহুদীদিগকে মোপলের মুনলমানের। খুব 
স্বণ!র চক্ষে দেখিয়া থাকে । কিন্তু মনাযুদকে তাহার! সে চক্ষে 
দেখিত না, কেনন। সে ছুই পুরুষে মুসলমান; তার উপর 
অর্থবান্। এজন্য পদস্থ মুসলমান সওদাগর ও রাজকম্মচারীদের 
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মধ্যে অনেকে তাহার মহিত সামাজিক সকল ব্যাপারে, খোল! 
খুলি ভাবে মিশিতেন। আর নসাযুদের সরল স্বঙাবের গুণে 
তাহাকে যথেষ্ট খাতির করিতেন । 

মসায়ুন? সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা ও সহাঙ্গভূতি আকধ- 
ণের জন্য মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া! খুব খান! 
ভোজ দিত। এ সব ব্যাপারে যে সে অপবায় না করিত এমন 
নতে। কিন্তু স্থবিধা দেখি! একখান। হীরক, বা একছড়। 
মণ্তর মালা বেচিতে পারিলেই তার এ খরচা উঠিয়া যাইত । 

বাবসায়েরও জোদার ভাট! আছে। চিরদিন সমান 
তেজে নব ব্যবসা চলে না ছ্মপাযুদের কেনাবেচা কম হইয়া 
আপিল। তবু নে শিজের ভিতরের অবস্থ। চাপিয়! রাখিয়! 
সাধ্যততে বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া চলিতে লাগিল। 
রেবেক। তাহাকে কত নিষেধ কিল, সাবধান করিয়া দিল, 
তবু নে হছে হঠিল না। | 

কিন্তু কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে শেষ হইয়া যায়। 
মসাযুদর তাহা হইবে নাকেন? তাহ! ছাড়া সে মস্ত একট! 
দোষ করিয়া বসি ছিল। বন্ধুত্বের গাথনী দু করিবার 
জন, এবং তাহার পারিবারিক দান সম্বন বাড়াইনার জন্তু 
সে অন্কেকে ঘোটা ঘোটা টাকা ধার দিয়া বলিয়! ছিল। সে 
টাক। প্রয়োছ্ন সময়ে সে আদায় করিতে পারিল ন1। 

ইহার উপর আবার নূতন বিপত্তি । অবস্থার পরি- 
বর্ধনে এক স্ময়ে ধনীর মনে যে একট। অবসাদ আসে, 
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মসামুদের মনে সেইকপ একট। নিরাশার ভাব ফুটিয়া উঠিল। 
ইহার পরিণামে সে ছুরারোগ্য-বাত-রোগাক্রান্ত হইয়! শযযাশায়ী 
হইল। বাতে তাহাকে পঙ্গু করিয়! তুলিম়্াছে। অতিরিক্ত 
মাত্রায়, উচ্ছংঙ্খল ভাবে গেরাজি পানের ফল ফলিতে আরস্ত 
হইয়াছে । দিনে দিনে তাহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া 
পড়িল। রোগের প্রারস্তে সে অশ্বযানে, পালকীতে, কিন্বা 
লাঠিতে ভর করিয়! চলাফের। করিতে পারি, লোকজনের 
সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ করিতে পারিত। মে পথও বন্ধ হইল। 
আর এই সময় হইতেই বিপদের সু5গনা হইতে লাগিল। 
মস'যুদ, যাহাদের টাক! কড়ি কর দিয়াছিল, মহ। সঙ্কটে 
পড়িয়া, ভাহাদের দুঈ একজনকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়! 
মিঠেকড়। পত্র লিধিল। খাতকেরা মসাযুদের তখনকার 
নিঃসহায় অবস্থার কথ! জানিত। কা?জ কাজেই তাহারাও 
খণ পরিশোধে কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না। 

যসায়ুদের চাকর বাকর আগে অনেক ছিল। দুরবস্থায় 
পড়িয়। সে তাহাদিগকে বিদায় করিয়! দিয়াছে । কিন্ধু এখনও 
একজন বান্দা ও বীদী তাহার পরিচর্যায় নিষুক। ইহারা 
নিতান্ত নিমকের চাকর, মসামুদের সং্ব্যবহারে একান্ত বিমুগ্ধ 
কাজেই মসাযুদের তাড়না সত্বেও তাহাকে ত্যাগ করিল না। 
বল! বাহুল্য, মসাযুদ ইদানীং তাহাদের বেতন দিতেও পারিত 
না। কিস্ত তবুও তাহার! তাহাকে তাগ করে নাই । এই 
বান্দার নাম খিহোরা, আর বাদীর নাম ছুনিয়া। 
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মল'মুদ ঠাহার বান্দা! শিহোরার হস্তে পত্র দিয়া নান! 
স্থানে তাগাায় পাঠাইতেন। পাঠাইবার সময় তাহার প্ররণ 
আশা-প্রফুল্ল হইয়! থাকিত, যে বান্দা শিহোরা খাতকের নিকট 
হইতে নিশ্চয়ই আঙ্গ কিছু সংগ্রহ করিয়া! আনিবে। কিন্ত 
শিহোরা যখন রিকি হস্তে মলিনমুখে বাড়ীতে ফিরিয়া! আনত, 
'আর তাহার দৌতোর ফল তাহার প্রন্থর গোচর করিত, 
তখন মসাযুদ মন্্রতেদী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, রোগের 
যন্ত্রণায় একবার মাত্র আর্তনাদ করিয়া, নীরবে শয্যার অপর 
পার্খে গিয়া শয়ন করিতেন। 

পতপ্রাণথ! রেবেকা স্বামীর এ ঠনরাশ্ ও তজ্জনিত 
যন্ত্রণ! দেখিয়। মনে মনে বড়ই কষ্ট পাইত। কিন্তু ন্দরের 
মধো, অস্ধাম্পশ্টাক্ধূপে থাকিবার জন্য বিধাত। তাহাকে 
নিশ্মাণ করিয়াছেন কাজেই সেও আশার নিক্ষরতায়, স্বামীর 
মত একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিরা কক্ষান্তরে চলিয়া যাইত । 

কিস্বু চিরদিন ত এ ভাবে চলে না। অভাব এ সব 
আবদার সহিবে কেন? হাতে একটী পমলা৪ ধষে নাই। 
যে মপাযুদ একদিন বন্ধুদের চিত্ত বন্ধনের জন্য, নাষ কিনিবার 
জনা, ছুই হাতে স্বর্ণ মুদ্র। ছড়াইয়াছে, আজ ঘটনাবশে 
মে একটী স্বর্ণ মুদ্রর ভিখারী। মে অনেকের দুর্দিনে 
সাহাধা করিয়! তাহাদের অচল দিনকে চালাইয় দিমাছিপপ, 
এপন তাহার নিঞ্জের দিনগুলি অতি শোচনীয় ভাবে অচল 
হইয়া পড়িতেছে। 
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এই আনাই রেবেক। মনে মনে ভাবিন্নাছিল, এই সব 
প্রাপ্য অর্থের ঠাগাদার জনা £ন নিজকে যাইবে | অবশ যাইবার 
সময় সে তাহার বিশ্বস্ত বা? ছুনিয়াকে সঙ্গে লইবে। মোসলে 
অবরোধ প্রথ। ইচ্জাধীন ছিগ। 

কিন্ত মসায়ুদ তাহাতে আপত্তি করাঘ সে বড়ই হনংক্ষু 
হইীল। মসামুদের গ্রত্যেক আদেশকে মে কোরানের আদেশ 
রূপে মানা করিত। স্বাইীর কথাঘ্ সে জীবনে কথনও 
অবাধা হয়নাহই। কাছেই নেঘখন দেখল উহার প্রশ্ঠাবট 
উপেক্ষিত হইল, তখন নে মনংক্ু্র হইগা বপিল-_তাত। 
হইলে কি তোমার এইরূপ ধারণ! যে এই সব বিশ্বাসঘাতক 
নেমকহারাম খাতকের দল ঘরে বহিয়|! তোমার প্রাপা টাক। 
গুলি দিয়। ঘাইবে? শেষ কি আমরা অনাহারে মারব? 
তোমার রোগের চিক্কিংলা হইবে না» ডুমি বিনা পাথো দার। 
যাইবে? আমার যাহ। কিছু মলঙ্গার ছিল, ভাহার সবই 
বাদীকে দিয়! বিক্লুয় করিয়া দিন চালাইয়াছি। কিন্তু আমার 
আর কিছুই নাই। যদি তুমি বল তাহ! হইলে আমাদের 
শুভ বিবাহের একমাত্র স্থৃতি, তোমার আনরর প্রেমাপ- 
হার সেই হীরকা্গুবীয়ুটা বিক্রম কারয়া। কিছু অথ সংগ্রহ 
করি।” 

মসাযুন শষ্য হইতে অন্ধোথিত ভাবে উঠিয়া বলিয়া, 
রেবেকাকে তাহার বুকের ভিতর টানিয়। লইল। একটী 
মন্মভেদী দ্ঘ নিশ্বাদ ফেলিয়া বলিল--“নাঁ না। তাহা করিও 
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ন] রেবেকা! তাহ। হইলে আমি দারুণ মন যাতনায় 
ময়! যাইব । আনার যাহা কিছু ছিল, মবই গিয়াছে । এত 
দূধ পাষণ্ড আমি নই যে,থে বহমূল্য গর্গুরী আমি তোমাকে 
প্রেমের প্রতিদান রূপে, আমার ভালবাসার প্রাতিভকধপে, ভোমার 
পর্'হের গৌরবোক্জল শ্রেষ্ট চিহরূপে তোমায় দিনাছি, তাহা 
বিক্রয় করিয়া হার উদরাছের সংস্থান করিব! পিক আমাকে 

এহ কথাগল বনিবার সময়, রোগযন্ত্রণাংকাতির 
মসাযুদের মলিন এ বিশীর্ণ কাগ্তি আরও পাপ্ডবণ ধারণ করিল। 
খন ঘন দীর্ঘশ্রাম বঠিতে লাগিণ। মে যেন এই কাজটাকে 

একটা মহাপাতকের কাজ ভাবির, মঙ্গচিত হইয়া গড়িল। 

তৎপরে অনেকটা প্রকুতিস্থ হইয়া মনামুদ বলিপ--"অত্ত 
স্থের পর, এত পুইখ, হত ক আমাদের দুজনের জদয়ুকে 
ঝটিকা-তাডিত কিনলদধের ঘত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। 
কিন্তু এ পর্গ্থ আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হই নাই । তুমি 
যে উন্দেশ্ো আছ সামার কতগ্ অধমর্ণগণের দ্বার হইতে 
উদ্যত হইয়ািলে, তাহাতে আমি বাধা প্রদান করিয়াছি 
কিন্তু ইহার ফলে আমাদের নিশ্চরই নিরাখ হইতে হইবে না। 
কপধনই আমরা অনাহারে নগ্িব না। প্রাণটাকে জার একটু 
দৃঢ় ও কইদহিধু, মন) আরও ঈশ্বইপ্রেনপূর্ণ কর। আগ্মস্ত- 
বিভা একেবারে লিক যাও রেবেকা । সামন্ত নাগা তুমি! 
সেই প্রেমমর। চির দয়ানয় ঈশ্বর করুণা না কিসে, সাধা কি 
ভোদার যে ভুমি অপরের করুণ! আকর্ষণে সদর্থ হইবে? ন। 
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হয় জীবনের দুঈ দখট| দিন অনাহারে কাটিবে। দুইজনেই 
হীন বুভূক্ষিতের মত মুখ বুজি কষ্ট মহা করিব। কিন্ত 
রেবেক।, ফি এই দীনছুনিক্ার পরদাকরি। খোদ? 'মামাদের 
রূপ করেন, তাহা হইলে কখনই আমাদের অনাহারে মরিতে 
হইবে না। যিনি জগতের এই কোটী কোটা কীট পতঙ্গের 
আহার যোগাইতেছেন, তিনি কখনই আমাদের অনাঙ্থারে মৃত্যু 
ঘটাইবেন ন1।" 

এযে একান্ত আত্মসমর্পণ! বিধাভার উপর চরম ভক্ত । 
স্থরিকর্ভার অপার করুণায় একাস্ বিশ্বান। এর প্রতিবাদ 
করিতে আছে! 

রেবেক! তাহার স্বামীর পুণাময় হৃদয়ের শক্তি দেখিয়া 
সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল--“ভান, তাহাই হউক। তুমি যখন 
যাহা বলিয়াছ তাহ! আমি মহ! গুরুর আদেশ বাণীর মত শুনয়। 
আনিয়াছি। আঙ্গ তাহার অন্যথ| করিব কেন? কিন্তুছার 
আমি। ভোমাকে লইয়াই আমার অস্তিত্ব রমণী করিয়া 
বিধাতা আমাদের স্থন্ী করিয়াছেন, হুতরাং সহগণ আমা!দর 
যথেষ্ট! ঈশ্বর তোমার ভক্তিকে আরও সুদৃঢ় করুন। মঙ্গল 
করুন। 

স্বামীর উত্তেক্গনাপূর্ণ কথাগ্চলিতে রেবেকার প্রাণে 
একট। দর্পের ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একটু আগে মে 
মহাভারপূর্ণ হৃদয়খানি লইয়া, প্রাণে একট! দারুণ উত্তেজন! 
লয়) স্বামীর সহিত বাক্যালাপ করেতেহিল। কিন্তু তাহার 
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হৃদয়ের দেবতার এই আবেগমমু কথাণ্ুলল শুনিয়া সে সম্পূর্ণ 
ভারশূন] হৃদয়ে কক্ষান্তুরে চপিয়া গেশ। 

মপাযুদদ মুন মনে ভাবিতে লাগিলেন_পপূর্ব জন্মের 
স্ুরুতি ফলে, এমন পর্রিরত| পত্বীকে লাভ করিঘ়াছিলাম | বিধা- 
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তার এ সংসারে আমার ন্েহময়ী রেবেকা এক অন্ত দুর 


রত্বু। অন্ত অহ্থপযুক্ষ আমি-ডবুও বিধাতা আনায় এই 
অপূর্ব রত্ের যাহার মুল্য নাই, তুলনা নাই, প্রতি্বদ্বী নাই 
অপ্নিকারী করিছ্াছেন। জানি না, দয়াময় মহিমময় খোদা! 
এ অভাজনের প্রতি তোমার করুণ! এত বেশী কেন? যাক্‌, 
শত নহত্র প্রপয়'ঝঞ্চায় এ মহাবিশ্ব চূর্ণ হইয়া যাক্‌--অতি খোচ- 
নীয় দারিদ্র্য আমার চারিধার দিদা রক, আজব ৪ কষ্টের 
একান্ত নিপাড়নে আমি সংজ্জাবিহান হইয়া যাই) তাহাডেও 
আমার কোন খেদ নাই, কোন অনুশোচনা নাই-কিস খোদা 
তোমাতে যেন আমার বিশ্বাম অটুট খাকে। আর এই পতি, 
প্রেমনিরতা,আামাতে একান্ত গ্রাণ,সরলন্ৃদয়া রমণারত্ের মাহচর্যা 
হইতে আমি যেন আমার মুত্র দিন পর্যান্ধ বিচ্চিন্ন না হই ।” 

এই কথাগুলি অস্ছুটস্বরে বলিতে বলিতে, দর্শ প্রাণ মসাযু- 
দের চক্ষুদ্দয় প্রেনাশ্র-প্লরাবিত হইল। ভাহার প্রাণের মধ্য 
যে একট! খুব ভারি বোঝ! চাপিয়াছিল, তাহা তখন হাল্কা 
হইয়া গেল। 

এমন সময়ে কে দেন একজপ বাতির হতে 'ডাকিল- 
“মসাযুদ সাহেব বাড়ীতে আছেন কি 1” 
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এ কণম্বর মসায়ুদের অপরিচিত । সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া 
বসিয়া উচ্চকগে ডাকিল--"্রেবেকা 1” 

কোথা হইতে দেবদূতীর মত হুন্দরী রেবেকা আসিয়া 
বলিল--“গামাম্ন ডাকিলে কি?” 

মসামুদ একটু ব্যস্তভাবে বলিন--“বান্দা না হয় বাদীকে 
এখনই একবার বহিদ্বরে পাঠাই! দাও। বোধ হয় কোন 
অধমর্ণ তাহার খণ শোধ করিতে আসিয়াছে। যতক্ষণ সে 
আমার কাছে থাকে, তুমি এ দিকে আমিও না। যাও 
এখনি যাও ।" | 

রেবেকা সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া নীচের তলায় নামিয়া 
আনিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় বান্দার সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইল। 

রেবেকা! বলিল -“বাহিরে কে একজন তোমার মাহেবকে 
ডাকিতেছে। তাহাকে উপরে তীহার কাছে পৌছাইয়। দাও ।” 

এই কথ| বলির! রেবেকা] কক্ষান্তরে চলিয়! গেল। আর 
বান্দাও বহিদ্বর খুলিয়া সেই আগন্ভককে সঙ্কে লইয়া তাহার 
মনিবের কাছে পৌছাইয়৷ দিল। 


ই 


দুনিয়ায় শয়তান ও সাধু দুইইই আছে । তবে সাধুর ভাগ 
কম। শয়তানের ভাগ বেশী। কিন্তু যাহারা বাহিরে সাধু 
সাজিয়! অন্তরে শয়তানকে লুকাইয়া রাখে, তাহারা অতি ভয়ানক 
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জীব। ক্রুদ্ধ বিষধরের মত তাহার যাকে দংশন করে, তাহার 
পরিজ্রাণের আর কোন উপায়ই নাই। 

এই শ্রেণীর একজন লোকই, রোগশঘ্যাশায়ী মসাযুদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিয়াছিল। সুখের দিনে লোকটা 
এই মসাযুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুবূপে পরিগণিত ছিল । কেবল তাই 
নয়, মসাযুদ তাহাকে এক সঙ্ম্র ম্বর্ণমুদ্র তিন দফায় কঙ্জর্ঁ 
দিয়াছিল। 

লোকট। চিকিৎ্সাব্যবসায়ী। নাম জব খা। ব্যব- 
পায়ে পনার মন্দ নয়। তাহার এই ব্যবসায়টা আরও প্রসর 
হইতে পারিত, কিন্তু দে ভয়ানক অর্থপিশাচ বলিয়। লোকে 
খুব বিপদে ন। পড়িলে 'তাহাঁকে ডাকিত না। 

এই হকিম কৈজু খা মসাযুদের একজন খাতক। ম্থদে 
আসলে তাহার নিকট মণামুদ অনেক টাকা পাইতেন। তবুঃ 
সে ইত্তিপৃর্বে যখন মসাযুদকে চিকিৎ্স। করিতে আনিত, তখন 
'তাহার জন্য দর্শনী লইত। উষধ দিয়া মূল্য খুব বেশী লইত। 
আর তাহাতে, যে টাকাট!| ভাহাকে হুদ স্বরূপ মসাফুদকে দিতে 
হইত, তাহাও পোষাইয়া লইত। 

মসামুদের অন্তঃপুরে তাহার অবাধ গতিবিধি ছিল। স্ুন্দরী- 
শ্রেষ্ঠ! রেবেকাকে যে সে দেখে নাই তাহাও নহে। রেবেক। 
স্বামীর একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ও চিকিৎসক ভাবিদ্লা অনেক 

নয়ে অবগ্ু্নে মুখ ঢাকিয়া কখন ৪ ঘোমট! খুলিয়া, এই হুকিম 

ফৈজু খাঁর সহিত কথাবার্ত! কহিত। 
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ফৈজুখ। মসাঘুদের রোগের চিকিৎসা করিতেছিল। 
কিন্ধ মহন! মে কি এক অবাক্ত কারণে রোগীকে দেখিতে আসা 
বন্ধ করিল। সে কারণট| রেবেকা না জানিলেও মসায়ুদ খুব 
ভাল বূপই জানিত। কারণ সে একদিন এই হকিম ফৈজুরখাকে 
বলিয়াছিল--“বন্ধু তোমরা, অগ্থরঙ্গ তোমরা । আমি রোশ- 
শয্যায় শয়ান। তোমরা কোথায় নিজের তহবিল হইতে 
আমার সাহায্য করবে, তাহ! না করিয়। কেবল আমাকে 
দৌোহন করিতেছ, আমার ন্যাযা পাওন| যাহ। তাহা দিতে 
আদৌ মনোযোগ করিতেছ না। ইহ। বড় দুঃখের কথা ।” 

এই কথা যে দিন হয়, মে দিন হইতেই, হকিম কৈজুখ।, 
মনাযুদের বাড়ীতে চিকিৎসা বন্ধ করে। তাহাকে চাকর দিয়া 
ডাকিয়া পাঠাইলে নে নানারূপ ওজর আপত্তি করিত। আর 
যদিও বা কখনও মদায়ুদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে 
না গারিম়্া তাহার বাটীতে আসিত, তাহা হইলে অল্পক্ষণ 
থাকিয়াই চলিয়া যাইত। তেমন যত্ব করিয়। চিকিৎসাও 
করিত না। 

মপায়ুদের বিশ্বাসী বান্দা শিহোরা এই শয়তান হকিম 
কৈজুখাকে ভালরূপেই চিনিত। 

মে তাহার আগমনবার্ডা তাহার প্রভৃকে জানাইল। 
মসাযুদ এই অর্থপিশাচ চিকিৎসক ফৈজুকে মনে মনে দ্বণ। 
করিতেন। তিনি ভাবিলেন-_-“আমি তাহার ওষধের মূল্য 
আর পারিশ্রমিক দিতে পারি না বলিয়া সে আমার সঙ্গে 
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দেখা করে নাই। তবুও আমি তার মগাজন। সে আনার 
কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্দ। কঙ্জ করিয়াছে । স্ুর্দের হিসাবে 
আদি তাঁহার কাছে অনেক টাক! পাইব, তাহ! দিবার নাম নাই। 
আমার নিকট হইতে ওষুধের দাম না পাইলেই সে আন যাওয়া 
বন্ধ করে। এমন ম্বাথপর লোক নে, সে যখন আজ আমার 
কাছে উপযাচক হইয়! আপিয়াছে, তথন তাহার মনে নিশ্চয়ই 
একটা মতলব আছে । দেখা যা নেকি বলে? হয় ততার 
হ্থমৃতি হইয়াছে ।”? 

মসাযুদ তাহার স্বভাবসিঞ্জ সরলতার গুণে হকিম ফেছগুর 
উপর রাগ ছ্েষ সব ভূলিল। সে মনে ভাবিল লোকট। যখন 
উপধাচক হইয়! আমার বাঁড়ী আদিয়াছে, তখন তাহার মহিত 
কোনরূপ অশিষ্টতা করা ভাল দেখায় না। কিগ্তু শধা ত্যাগ 
করিবার শক্তিত নাই। কাজেই সে ভূত্যকে বলিল--"হকিম 
সাহেবকে এইখানে আসিতে বল।” 

হকিম ঠজু খ| ভূত্যের সহিত কক্ষমধো প্রবেশ করিল। 
নলিনশদ্যা শা্দিত, উত্থানশক্তিরহিত মসাযুদকে দেখির! অতি 
সম্মানের সহিত একটী পেলাম করিল। তৎপরে মনাযুদের 
ইঙ্গিতে আসন গ্রহণ করিরা বলিল--“এ কি দোস্ত! আপনি 
এতটা জথম হইয়া পড়িদ্লাছেন? আমায় সংবাদ দেন 
নাই কেন?” 

অবস্থাভিজ্ঞ, লোকচরিত্রাভিজ্ঞ মসামুদ একবার একটু 
মৃদু হাস্য করিয়। বলিলেন_-“অবস্থা'টৈগুণ্যেই এ সব হইয়াছে 
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বন্ধু! এমন দিন ছিল--যে দিন আমি অগণিত স্বর্ণ-ুদ্র! দুই 
হাতে বিলাইয়াছি। এখন একটী মুদ্রর অভাবে কোন কোন 
দিন একবারে অচল হইয়া! পড়ে। এক দিন আমি আপনাকে 
ন| ডাকিলেও আপনি স্বেক্ছাপ় আমার বাড়ীতে আগিরাছেন। 
কিন্ত এখন আমার ভৃত্য আপনাকে ডাকিতে গিয়াও সাক্ষাৎ 
পায় না। আর আমারও ইচ্ছা ধে, দুঃখের দিনে বন্ধু বাক্ধবকে 
উত্যক্ত না করিয়। মুখ বুজিয়। দুঃখ সহা করিব ।” 

ফৈজু। মেকি কথা । আপনার ভৃত্য আমায় ডাকিতে 
গিয়। ফিরিয়! আসিয়াছে । এ কথ। ত আজ শুনিলাম। জানেন 
তআমার এই হুকিমি ব্যবসায়ের জন্য কখন্‌ কোথার যাইতে 
হয়, তাহার স্থিরতা নাই। তার পর বুড়া হকিমের বার্দকা- 
জনিত অক্ষমতার পর হইতে আমার পনারট। খুব বাড়ির 
উঠিয়াছে। নিশ্বাম ফেপিবার অবকাশ নাই। কখন্‌ কোথাত্ব 
থাকি, তাহারও স্থিরত|৷ নাই। যাই হোক্‌, আমায় আপনি 
মান্না করিবেন। আপনার মত সহ্দদর দোস্ত আমি খুব 
কম দেখিয়াছি । 

মসাযুদ। শুনিয়া সুখী হইলাম যে, আপণ্ন আমায় 
এখনও এতট ন্নেহ করেন, ফৈজু লাহে! ছুঃখের দিনে, দারি- 
প্র্যের দিনে, সখের সময়ের বন্ধুর লহান্ুভৃতি বড়ই মিষ্ট। হই) 
একটা কথা বলিতেছিলাম কি? এই কুতপ্ব জগতের অনেক- 
কেই বন্ধু ভাবিয়া আমি আগার স্থখের দিনে টাকা ধার দিয়াছি। 
এখন টাকা চাহিতে গেলে তাহার! অপমান করিয়া আমার 
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লোককে তাড়াইঘা দেয়। ইহাই হইতেছে এখনকার যুগের 
ধন্ন-মার কৃতজ্ঞতা । এজন্য আনম তিলমাব্র ুঃবিত্র নই, 
তবে অর্থগুলি যে প্রভারকে ঠকাইয়। লইল-- ইহ! ভাবির! 
আমি বড়ই মম্মাহত হইতেছি। দেখুন না কেন--আপনার 
কাছেও ত আমি এক হাজার ম্বণমুদ্র। পাভব। কিন্তু এর জন্য 
একদিনও কি তাগাদ। করিয়াছি! জানি, সময় হইলেই আপনি 
তাহ] ফিরাইয়। দিবেন 1” 

ফৈছ হকিম ভাহার দা্ডিটা ভাল করিয়া চোমরাইয়। 
লইয়। একটু কাশিয়া বলিল--“তা তো ঠিক কথা। আর 
মামি দে আজ সহম্্র কাঙ্গ ফে।লয়। সাহেবের স/ঙগ সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছি, সেট। কেবল এহ কথা বলিবার জন্য । তবে 
আপনাকে একবার দেখিয়। যাওয়া, উধষধার্দির ব্যবস্থা করাও 
আমার অন্ত উদ্দেগ্ঠ বটে। আজ কিছু স্ুদ্দের টাকাও আনি. 
যাছি। পরশু দিন আমি একবার আল্জরুমে যাইব। আন্দ- 
পুনের মহাধনা সদ্দারের মরণাপন্ন পাড়।। এহ সর্দার আমাকে 
চিকিংনার জন্য এক হাজার স্বণমুদ্র। অগ্রিম পাঠাইয়৷ দিয়াছেন । 
এ টাকাটা আমি আপনার জন্য তুলির রাখিয়াছি। সেখানে 
গির। যদি দুই এক সপ্তাহ থাকিতে পারি, তাহা হইলে আর৪ 
ছুই এক হাঙ্জা ্বর্ণমুদ্র। কামাইয়৷ আনিতে পারিব। সাহেব । 
আপনার কাছে আমি চিরদিনই খণা। কেবল টাকার জোগাড় 
করিতে পারি নাই বলিয়। এতদ্দিন 'মানিতে বড়ই লজ্জ। বোধ 
হইতেছিল। আমার পত্বীর সহিত আপনার বিবি সাহেবার 

৮ 
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ত খুব প্রণয় । তাহার নিকটই টাকাটা! আমি রাখিয়া! যাইব। 
তিনি সময়মত আমার বাড়াতে গিয়া লইয়া আমিবেন। আমি 
সেট! আব্গ আনিতে পারিতাম, কিস্কু এক বরাতী চিঠির উপর 
টাকাটা পাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে বপিরা, মেট। জোগাড় করিতে 
দেবী হইবে। গদীয়ানের কাছে এজনা গিয়াও ছিলাম, কিন্তু সে 
কোন কাছে বাঠিরে গিফাছে। আর কাল আমি আনিতে 
পারিব না, কেন না, দূরদেশে যাইবার আয়োজনে বই 
ব্স্ত থাকিব। এখন সুদের ঠিসাবে যংকিঞ্চিৎ আ'নফাছ, 
লউন।” 

এই কথ। বলিয়া কৃপণ হকিম দশটি স্বর্ণমুদ্রা মদামুদের 
হাতে দিল। মসাধুদদ মনে মনে ভাবিলেন- এই হকিম 
ফৈজকে লোকে কূপণ বলিয়া অপবাদ দেন্ন। কিন্ধ যাহা. 
দের দাত! বলিয়া খ্যাতি আছে, বাজারে মান-সম্্রম আছে, 
তাহাদ্দের চেয়ে দেখিতেছি। এই রূপণ সব্চব্ষয়ে মহৎ। 
আমার এই বিপদের দিনে এ উপযাচক হইয়। খণ শোধ 
করিতে আপিয়াছে। আজকাল এরূপ মহন্ত প্রকাশ কট! 
লোকে করিয়া থাকে ।” 

ইতিপূর্বে ফৈজুর ক্রিয়াকলাপে তাহার উপর মসাযুদের 
ষে একট! দ্বণ৷ জন্সিয়াছিল, তাহার উপস্থিত ব্যবহারে তাহ! 
চলিয়। গেল। 

ম্সাঁঘু টাকা কয়টা উপাধান-নিস্্রে রাখিয়া বলিলেন-_ . 
“ভাই! তোমার এই উপকারের জন্য আমি বড়ই বাধিত 
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হইলাম। এমন কোন দাওয়াই কি তোমাদের নাই, যাহাতে 
আমার এ রোগট। সম্পূর্নরূপে আরাম হইয়। যায়?” 

ফৈনু বপিল--“সাহেব! আপনার এব্যাধি একদিনের 
নর, আর এক'দনেও পারিবে ন।। আম আচ্রুমের সন্দারের 
চিকিত্পা কবিঘা ফিরে] আনি) হার পর আপনার চিকিৎ- 
সার ব্যবস্থা করিব ” 

এই কথা বপিয়া ফৈভু উঠিয়া ফ্াড়াইল, আর খুব 
খাতিব্রের প:5হ মমাযুদতকে একট। সেলাম করিয়া বলিল-_- 
“তা হ'লে এখন আনি চলিনাম। পরশু আপনার পত্বীকে 
আমার বাড়তে পাঠাইয়! 'দ্রবেন। তবে টাকাট| উক্ত দিনে 
'গরাঠিক মান। গাই । আনার স্বী স্বর্ণমুদ্রাপ্তুলিকে সহজে 
ছাড়িতে রাঙ্জি ন। বেশী দিন শাড়াগড়। করিলে তাহার 
একট! নায়। জন্মিনা যাইবে । তথন তাহার শিকট হইতে টাকা! 
বাহর কর। বড শক্ত হইয়। দাড়াইবে |” 

মবলচিন মনামুন বলিল-_-“ত। খুব ভালই জানি । £ময়ে- 
মানুষের স্বামার উপর যত না দরদ থাকে -টাকার উপর তার 
চেয়ে বেশাদরদ। উম নিশ্চিন্ত থাকিও। জল কখন আগু 
বাড়াইয়া ঘাম না, তৃষ্চাই যার । রেবেকা পরশু নিশ্চঘই 
যাইবে ।” 

কৈজু একট হাপির লহর তুলিয়া! বশিল_-“'ঠিক বলিয়াছ 
. দোস্ত! বড় সাচ্চ। বাত।” 
ফৈজু বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে 


রূপের বালাই ২০ 


রূপের প্রভায় সেই কক্ষ উজ্জল করিয়া ষেন একখানি বিছ্যুৎ 
প্রতিমা ধীরে ধীরে আদিয়! মসায়ুদের শধ্যাপার্থে দাড়াইল; 
অপাঙ্গে একটা ছোট-খাট বিদ্যুৎ হানিয়।, খুব রার্গ। ঠোট 
ছুটিতে হাগির লহর ফুটাইরা, সে বলিল--«“আমি সব 
শুনিগাহি।” 

ম্পাযুদ রেবেকাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহার 
মুখচুন্ধন করিয়া বলিল--“কি শুশিবাছ রেবেক! ?” 

রেবেক! আবার হাসিল। আবার পেই হাসিতে মসা- 
যুদের অন্ধকারাচ্ছন্ন নিরাশ প্রাণে একট। তীব্র জ্যোতির বিকাশ 
হইল। রেবেকা বলিল--“যখন কৈ হকিমের মত কূপণ 
লোকে ন্বেহ্ছায় মামাদের খণ শোধ করিরা দিবে বপিয়। 
আমাদের দ্বারস্থ হইয়াছে, তথন পুনরায় আমাদের সুখের দিন 
ফিরিয়া আগিবে। জান নাকিন্বামিন্! মান্ষের দুঃখের 
দিন চলিয়। যাইবার পর যখন স্থথের দিন আসে তখন অসস্ভবও 
সম্ভব হয়। এই কঞ্চসের হাত দিয়া জল গলে না, এ যখন 
তোমায় টাক দিতে প্রতিশ্রত, তখন এ নষ্টোদ্ধার নিশ্চয়ই সেই 
দয়াময় বিধাতার অভিপ্রেত।” 

মসাযুদ এ স্বার্থপরতাময় জগতের কপট, অবিশ্বাসী, ধর্ম- 
জ্ঞানহীন(লোক-নমূহের কীন্তিকলাপের অনেক পরিচয় ইদানীং 
পাইয়াছিল; সুতরাং দে মনে মনে ভাবিল, “শশ্ত গৃহাগত 
হইলেও বিশ্বাস নাই। যতক্ষণ না মেই শন্ত ভোজ্যরূপে উদ্র- 
নামক যহাগহবরে গ্রবেশ করিয়া পূর্ণভাবে আয়তাধীন হয়, তত- 
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ক্ষণ ভাহার নিরাপত্তার সম্বন্ধে কোনরূপ বিশ্বাম করা যায় না। 
এই হকিম কৈজুর টাকাগুল। যতক্ষণ না রেবেকার হস্তগত 
হইতেছে, আর তাহার হাত পিয়। আমার এই কক্ষমধাবর্তী 
. সিন্দুকে ন! উঠিতেছে, ততক্ষণ কোনরূপেই বিশ্বাম নাই ।” 

রেবেকা ন্বামীকে চিষ্কামগ্র দেখিয়া বলিল_-“ভাবিতেছ 
কি?” 

মসামুদ। তোমার এ বাসন্তী কুহ্বমের মত সুন্দর 
সৃষমাময় মুপখানি। 

রেবেক|। মিথ্য। কথ। ! তুমি টাকার ভাবনা ডাবিতেছ। 
আমাগ ভাবিলে তোমার মুখখান। ছেযোহম্গামাধ। হইয়া উঠিত । 

ম্সাযুদ। সত্যই তাই। 

রেবেকা । কোন ভয় নাই তোমার। চুর পত্বীর 
সহিত আমার খুব মাখামাখি ভাব । 

মসায়ুর । তাহা হইতে পারে, কিন্ধু কৈছুর চতুর সহ- 
ধশ্মিণী, বোধ হয়, ওর স্বামী আর ভুনি এ ছুজনের চেয়ে, 
সোনার “সেকুইন” গুলোকে অধিক ভালবানে। 

রেবেক।। মাচ্ছা, দেখ! যাবে। গাব একটা দিন 
বাবধান বই তো নয়। কিন্তু_ 

. রেবেক। আর বপিল না। তাহার ওষ্ঠাধর-প্রাস্তে সমা- 

গত কথাট! নে চাপিয়। গেল। 

মনাযুর ছাড়িবার পাত্র নহে । পে বপিল--“কিন্ত কি 
তা আমায় বলিতেই হইবে ।” 
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রেবেকা হাপিয়। বলিল_-“কন্থ কথাটার মানে এই, 
তুমি এক সহন্স ন্ব্ণমূদ্র। ফৈছুর কাছে পাইবে । সেট! যদ 
আমি আদায় করিয়। আনিতে পারি, তাহ। হইলে তার আন্দিক 
আমার ।” 

মসায়ুর সহান্তে বলিল--“এষ্ট কথ? অঙ্গেক লহয়া 
কি করিবে রেবেকা! ভুমি সবই লইও। আমার নিজের 
প্রয়োজন বলিয়। আর কোন কিছুই এ জগতে নাই । তোমার 
যাহ। ইচ্ছ! হয় করণ। তোমার হাসিছরা মুখই যে আমার 
রোগের দাওয়াই । সেই স্থখের দিন মনে পড়ে কি রেবেকা, 
যে দিন ছু দশ জন আ্রীতদাপী তোমার পর্র5র্্যার অন্য সর্বদাই 
প্রস্থত থাকিত ? সেই মুখের দিন মনে পড়ে কি রেবেকা, যেদিন 
আমার এই অন্ধকার আবাপস্থান শত সহশ্র জুগন্ধে দীপে সমু- 
জ্বল হইয়া উঠিত? মনে পড়ে কি রেবেকা, তোমার সেই 
দিন__যে দিন সঙ্গীত-শ্রোত-নংক্ষুব্, সেরাজির আনন্দোচ্ছাস, 
স্পাত মৃহ্ধ কোলাহল, রাজপথের পথিকদিগের উৎস্থক দৃষ্টিকে 
আমার এই ক্ষুদ্র পুরীর সাঁলৌকোজ্জন কক্ষমধো নিবদ্ধ করিয়! 
রাখিত? হায়! কোথায় সেদিন!” 

রেবেকা একটা মন্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিয়া বলিল-_ 
«ও স্ব কথা যাইতে দাও । দুঃখের দিনে অতীতের স্থধস্য় 
শ্বতি অনল তাপের অপেক্ষা ও যন্ত্রনাকর। অতীতকে ছাড়িয়। 
এখন বর্তমানকে লইয়া খাক।; তোমার ন। ছিল কি? 
সবই ত তুমিনিঙ্ষের বুদ্ধির দৌষে নষ্ট করিলে! কিন্ত তার 
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জন্য যখন তুশি অনুতপ্ত, তখন তোমার অতীত ভ্রথ ও আট 
(সেই মহিমনয় পরমেখর মাজ্জনা করিয়াছেন।” 

রেবেক। 'ার কিছু না বলিয়া হখনগ কাধ)বাযপদেশে 
কক্ষান্তরে চলিয়! গেল। 


৬) 

মাশার আনন্দের মধ্যে একছ। তাত মাদকতা আছে। 
অসন্তা'বত উপায়ে কোথাও কিছু পাওয়া যাইবে, তাহাতে 
দারিত্জালাপাড়িত ছিন্নবিশ্থি্ন ভাগ্যের পরিবর্ধন হইবে, এরূপ 
চিন্থার নধে' ৭ খেন একট। বৈছাতিক শক্তি আছে । বিধাতার 
সার| ছুনিয়। যখন এই ভাবে চলিতেছে, তখন যে এইরূপ আশার 
আনন্দের বৈদ্যুতিক শি মসামুদ ও রেবেকার হৃদরকে হর্য- 
প্রফুলিত করিবে, তাহাতে আর আশ্চধ্য কি? 

কাণ১ক্রের আবর্তনে মধোর দিনটা কাটিদ্া গেল। 
তুতীর দিনের উজ্জল মধ্যাহ্থে রেবেকা বিবি তাহার বিশ্বৃপ্ত 
বান্দ। শিহোরাকে একথানি গাডা আনিতে আদেশ করিল। 

এ সব স্বাধান দেখে স্ত্রীলোকদের মধ্যে স্বাধংনভাবে পথ 
৮পবার একট। প্রথ। আছে । কিদ্ধ সেরূপ ক্ষেতে মুগমণ্ডুল 
সম্পূর্ভাবে আবরণ করিয়া চলিতে হয়। 

নসাযুদের বাড়ী হইতে ফৈজুর বাড়ী এক মাইল পথ। তাই 
রেবেকা বিবি একখানি ঘের! গাড়ী মানাইল। | 
তাহাকে অন্দরমহলের মধ্যে যাইতে হইবে, এজন্য রেবেক! 
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তাহার একগাত্র বিশ্বস্তা বাদীকে সঙ্গে লইল। বান্দ। অবশ্য 
তাহার সঙ্গে গেল না। 

যথাসময়ে রেবেকা ফেন্জুর গন্দরমহলের মধ্যে প্রবেশ 
করিল। টুর এক বীদীকে বণ্লল--“তোমার বিবিকে 
খবর দাও, মসাযুদের পত্বী রেবেকা দ্সিবি তাহার সঙ্গে সাক্ষাং 
করিতে আসিয়াছে ন।* 

বাদী চলিয়া গেল। রেবেক। তাহার বাদীকে বলিল-_- 
"দাই! তুই এখানে একটু অপেক্ষা কর । 'আমি খুব শীঘ্রই কাজ 
সারিয়া লইব।” 

কিয়ংক্ষণ পরে পূর্বোক্ত বাদী কিরিয। আনিয়৷ রেবে- 
কাকে বলিল -“আপনি আমার সঙ্গে আহ্থন।” 

রেবেকা বিশ্বস্তচত্তে, আশাপূর্ণহৃদয়ে সেই বাদ'র 
পশ্চাদ্বর্তিণী হইল । বাদী তাহাকে লইয়া একটা কক্ষমধ্যে 
প্রবেশ করাইয়া! বলিল--“এইখানে অপেক্ষা করুন ।” 

বাদী চলিয়া গেল। রেবেক! সেই নিজ্জন কক্ষমধ্যে একা 
বদিয়া নানাকথ! ভাবিতেছে, এমন সময়ে সে সবিস্ময়ে দেখিল, 
ফৈজু হকিম সহান্তমুথে সেই কক্ষমধো উপস্থিত। ফৈজুকে 
দেখিয়া তাহার প্রাণের মধ্যে যেন একটা আতঙ্ক দেখ! দিল। 
মে তখনই তাহার ওড়নাখানা টানিয়! লইয়। তাহার মুখ 
ঢাকিয়া উঠিয় দ্লাড়াইল। 

হকিম ফৈভু অতি মিষ্টম্বরে বলিল--"উঠিয়া দাড়াইলে 
কেন বিবি রেবেকা বিশেষ কারণে আমার আজ্জক্কম 
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যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। আমার শ্বশুর মহাশয়ের সাংঘাতিক 
গীন1। আমার পত্রী পিক্রালয়ে গিয়াছেন, তাহার ফিরিতে 
চুই একদিন বিলম্ব হইবে । ভার উপর তোমায় কথা দিঘাছি; 
, এজন্যই আমায় বাটাতে থাকিতে হইয়াছে। ইহাতে তোমার 
বিন্ময়ের কারণ কিছুই নাই।” 

রেবেকা মুছম্বরে বলিল--“আপনার এ সহ্ৃদয়তার জন্য 
ধন্যবাদ দিতেছি । আমার স্বামী পীড়িত, 1 তে। জানেন। 
াভার সেবার ভার আমার উপর। বেশী বিলম্বত আমি 
করিতে পারির না।” 

ফৈচ্গু সহান্তমুখে বলিল-“্ষখন এ গরীবখানায় আমার 
বন্ধুর স্তর পদার্পণ হইয়াছে, তখন আমি ধন্য হষঈয়াছি। আমার 
ক্মতায় যতটুকু সম্ভব, সে সম্মান তোমায় দেগাইন্তে আমি 
কখনই কুস্তিত হইব না।” 

ফৈজজু হকিম-চিকিতৎসক | মসামুদের অন্তঃপুরে তার 
অবাধ গতি । রেবেকার একবার শক বোগ হইয়াছিল, তাহার 
চিকিৎসা ও ফৈজু করিয়াছে! কাজেই ফৈছুর সম্মুখে বাহির 
হইতে রেবেকার কোন সক্কোচভাব ছিল না। কিন্তু 
তাহ! হইলে কি হর়। 'তাহার নিজ গৃহে, স্বামীর সম্মুখে, 
এ সক্কোচভাবটুকু না থাকিতে পারে; কিন্তু ফৈজুর গৃহে ত 
নয়। ৃ 
রেবেক। মৃহুন্বরে বলিল--পজানি আমি, আপনি আমাদের 
যথেষ্ট ম্বেহ করেন। আঁমি আপনার বন্ধুর স্ত্রী। ধরিতে গেলে' 
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আপনার পরিজনহুক্তা । আমায় সম্মান দেখাইবার কোন 
প্রয়ো্ন নাই। আপনি শীঘ্র আদায় টাকাপ্চলে গণির। দিন। 
'আামি ফিরিয়া না গেলে আমার স্বাদীর স্বানাহারাদি হইবে না|” 
জর কথাবার্কার ভঙ্গিট। রেবেকার বড় ভাল লাগিতে- 
হিল না। বিশেষতঃ তাহার জ"্বনে কখন নে দীর্ঘকাল ধরিয়। 
অপর পুরুষের সহত কথাবার্ধ। কহে নাই। নেযেন সেখান 
হইতে চলিয়। যাইতে পারিলেই লাচে। 
ফৈছু অগত্যা। নিকটস্থ একটা বাঝ্স খুলিয। দুইটি স্ব্ণমুদ্রার 
(তোড়া বাহির করিয়া রেবেকাকে দেখাই! বলিল--“ প্রত্যেক 
ভোড়ায় পাচণত মেকুইন ব| স্বরণনুদ্র। আছে। আমি তোমার 
স্বামীর নিকট সহশ্র স্বর্ণুদ্রা খণ করিতাছিলাম | তাহার উপর 
আমি তোমার আরও এক সংল স্বর্ণমুদ্র। দিতে প্রস্তত। সেউ। 
তোমার এহ শুভাগমনের সন্মান স্বরূপ |” 


'আমার কোন অধিকারই না । আমার গ্রাপ্যগণ্ড চুকাহয়া 
দিন, আমি চলিয়া যাই ।” 

টফজু রেবেকার সন্নিহিত হইয়। বলিল_“রেবেকা 1 শুনি- 
য়াছি, রম্ণীর প্রাণ কুহ্থম-কোমল। নিষ্ঠুর হই৪ না। আমায় 
কপাকর। তোমার এই অনিন্যাস্ন্দর রূপ দেখিয়। বহু দিন 
হইতে আমি আগুনে পুড়িয়! মরিতেছি। পিপানার্ত-হৃদয়ে 
বিস্তৃত নরশীতীরে দাড়াইয়া ৪ তৃষ্ণায় জলির মরিতেছি। মুখ 
ফুটির| কিছু বলিবার যে। নাই _অথ5 না বলিলেও জালার 
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বিরম নাই। তোমার এ কুসুম কোমল হাতখান একবার 
আায়ম্পর্শ করিতে দা৪। তোমার এ তুলনাহীন শৌন্দধা- 
ভর] মুখখানি নীলাবগ্রঠীনে আাবৃত হইয়া ঠিক যেন মেঘঢাকা 
ঠাদের মত দেখাইতেছে । মেঘ সরিয়। যাকৃ-চাদের জ্োতিতে 
আমার এ কক্ষ উজ্জ্বল হউক। এক সহল্র মুদ্রা কেন 
আমি ভোঘার এই অন্গ্রহের জন্য ছুই স্হম্ত্ ন্বণমুদ্রার ভরা 
আরও দুইটী টাকার তোড়া তোমা এখনই দিতে প্রস্থত ।" 

রেবে £; এই কথা শুনিয়া মন্মে নন্বে শিহবিয়া উঠিল । 
তাহার নেব্রদ্বঘ পদাহত| বাদিন।র নেসের ন্যায় জ্লিয়া উঠিল-- 
সর্বশরীরে ক্লোধ-ঘবণামিঅিত £কটা ভাষণ উত্তেজন। জাগিয়া 
উঠিল। মে তৎক্ষণাৎ দূরে সবিয়া। দাড়াইয়া বলিল-“পিক্‌ 
তোমাধ দৈছু । পিন তোমার হান প্রবুত্তকে! এ কথা মুখ 
দিরা উচ্চারণ করিতে কি তোমার জিহব! কলুষিত হইল না! 
অপরের বিবাহিত। পত্র অমি, তোমার বন্ধুর পত্রী আমি, 
সন্্ান্ত কুলকানিনা আমি_-আজ মানায় ভুনি এক কৌশল- 
জালে ফে'লয়া এক্ধপভাবে অপমান করিতেছ! "আজ যদি 
তোমার সহধন্মিণী এখানে খাকিত, ভাহা হইলে, বোধ হয়, 
এবূপ অশিষ্টাচার করিতে সাহনী হইতে ন1।” 

ফেজু মহে'ল্লাসের সহিত বলিল-_"বা! কি সুন্দর রূপ 
তোমার রেবেক।! এ রূপের যে তুলনা নাই! 'অত ক্রুদ্ধ 
হইয়াছ তুমি--তবুও পে তোদের বিকাশে তুমি যেন আরও 
স্নন্দর! ইয়ে মেহেরবাণ খোদা! এছুল্লভ সামধ্রী, সাত 
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রাঞ্জার ধন, তুমি সেই চিররুণ্ন হৃতসর্ববস্থ মসামুদ্‌কে দিবে 
কেন? স্থন্দরি। যে ভদ্ন তুমি করিততছ, তাহার কোন সম্ভাবনা! 
নাই। তোমার কাছে আমার গ্লাণের কথা বলিব বপিয্লাই 
আজ কৌশল করিয়! আমার স্ত্রীকে বাপের বাড়ীতে পাঠাইস্কা 
দিয়াচি, আর সে দিন তোমার বাড়ীতে গির! ওরূপভাবে 
আত্মীয়ত। করিয়। আসিয়াছি।” 

রেবেকা সত্য সত্যই ভীষণ বিপদে পতিত। এক প্রাণ- 
হীন, আাত্মমর্ধ্যাদাহীন, নিষ্ঠুর বর্ঘরের নিকট মে সহজে করুণা 
প্রত্যাশা করিতে পারে না। স্থতরাং "শঠে শাঠ্যং” এই 
নীতির বশবর্তী হইয়া মে উপস্থিত-বুদ্ধিবশে, এক নূতন চাল 
চালিল। 

রেবেকা অপেক্ষাকৃত শান্তমৃ্ি ধরিয়া প্রসন্নমুখে বলিল-- 
প্হকিম সাহেব! টিকিৎস| করিয়া রোগ আরাম করা ব 
তাহার তথ্য নির্ণয় করা অতি সহজ । কিন্ত এ রূপোন্সাদ বাধির 
চিকিৎস। এত তড়িঘড়ি হইতে পারে না। আমার স্বামী 
বর্তমান। নেশীবিলম্ব করিলে তিনি হয়ত কোনরূপ সন্দেহ 
করিতে পারেন। একট! কথ৷ হইতেছে কি--রূপের নেশা আর 
প্রকৃত ভালবাসা এ ছুটে সম্পূর্ন আলাদ। জিনিদ। আজ তুমি 
রূপ দেখিয়। আমার উপাসন। করিতেছ-_কিন্ত এই মেদ-মাংস- 
ময় দেহের লৌন্দর্যা ত চিরস্থাম়ী নয়। পরেহর ত তুমি 
আমাকে শু কুম্থমের মত পদদলিত করিবে। আমার স্বামীর 
যে অবস্থা, তাহাত্তে তিনি, বোধ হয়, বেশী দিন বাচিবেন ন|। 
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খোদ| না করুন, যর্দ আমার সে মহাহুর্দিন উপস্থিত ইয়ঃ 
তাহ! হইলে তোমার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া বলিব।” 

কৈছু অতি চতুর, অতি বড় সম্মতান! রেবেকা যে চাল 
চালিল, তাহা সম্পূর্নক্ূপে বাথ হইল। সে বুঁঝস, রেবেক। 
তাহাকে এই সব কথাপ্ন ভূলা£তে চাহিতেছে । তাহার এমন 
মোনার স্থযোগট! একবারে মাটী হইয়। যাইবে! তা হইতে 
পারে না। সে বলিল-- “ববি রেবেকা! এই হকিম ফৈজু অনেক 
মর! মানুষকে যমের মুখ হহতে ফিরাইয়। আনিমাছে, আবার 
অনেককে হাসিতে হামিতে যমের মুখে পাঠাইয়াছে। এনে 
জার্নও, তোমার স্বানীর খণ শোধ কারবার জন্য আমার এত 
মাথাব্থ! করে নাই। এখন আমি তোমায় দুই সহম স্বর্ণ- 
মুত্র। নজরান। দিতে প্রস্থত,। কিন্ত এর পর তোমায় একটি 
কপদ্দকও দিব ন!। তোমার স্বামী সাংঘাতক রোগে 
পীড়িত। শীঘ্র তাহার আ্ীবনের দিন ফুরাইঘ়। 
আসিবে। তাহার উপর তোমার খণগ্রন্ত স্বামী, তোণার 
জীবিকার জন্ত একটি পয়সাও রাখিয়। যাইবে না। ঘোর 
দারিদ্র্য আর অনাহারজনিত কষ্ট, একদিন নিশ্চয়ই তোমাকে 
আমার দ্বারে উপস্থিত করিয়া দিবে । তুমি য্দি আমার এই 
সামান্ত উপরোধে নম্মত না হও-_-" 

দহনা এই সময়ে দুইজন স্ত্রীলোক .ছ্বার ঠেলিয়৷ সেই 
কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ইহাদের একজন কৈজুর সহ- 
ধর্শিণী। আর অপর! রেবেকার বাদী। 
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রেবেকার বাদী মুখভদ্দী করিয়া বলেল_-“দেগ লে মা, 
তোমার স্বামীর আকেলট।! কুল-কামিনাকে নিজের ঘরে 
কৌখল করিয়। আনিয়া এহ ভাবে অপনান। আমি প্রথম 
হইতেহ দরোজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ব্যাবারট। দেখদ্ধাছি। 
ভাগ্যে তোমার বাপের বাড়ী এই পাড়ায়, আর নে বাড়ী 
আমি জানি-তাই ঠিক সমষ্ধে তোমায় নংবাদ দিতে পার 
যাহি। লকল কথ ত তুমি £নজের কাণে শুশিলে। তাল 
মাঙগষের মেয়ে ভুবি-তোথার ম্বাশী চিকিপক। সংলের 
অনদএমহলে তাহার অবাধ গতি । এ কথা যদ প্রকাশ হহয়। 
পড়ে তাহ। হইলে যে বাবলা মাটি হইবে ।” 

বাধীটা খুব চৌকোষ। রাগের মাথায় সে এই ভাবে 
অনেক কথাই বলিয়া ফেলিল। আর তাহার ফলে রেবেকা 
সে যাত্রা! বাচিয়া গেল। 

তুনিফ। দাইএর কথ।গুপো টৈগ্জু-শত্বীর অন্তরের মধ্যে 
গাাথয়। গেল। সে স্বভাবতই ছুষ্টচরিক্ত্া, মুখরা, ককণভামিনী। 
স্বীলে।কে স্বানীর সমস্ত অপরাধ মাজ্জ্ন। করিতে পারে, কিন্ত 
তাহার অগ্তানাক্ত মাজ্জ্ন। করে না। কাজেই এ কথায় 
আগুন ধরিয়। উঠিল। 

বাণ্িনীর মত গঞ্জন করিয়! ফৈজু-পত্বী বগিল _-"এই জন্য 
আমায় চালাকি করিয়! বাপে বাড়ী পাঠাইয়। দেওয়। হইয়াছিল 
ন1? এই সুন্দরী রেবেকার রূপ দেখিয়! মঞ্জিয়াছ। ভদ্র 
কুলাঙ্গনা যে, তোমার মহাজন যে, হীন খনী তুমি যার কাছে, 
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্ে 


সেই তোমার বন্ধুর পত্বী যে, তাহার সহিত তোমার এ 
বাবহার! জান তুমি_এই রেবেকা যদ কাছ্ির কাছে গির। 
এই বে-ইজ্জততর জন্ত নালখ করে, তাহ! হইলে কোডার 
প্রশ্তারে তোমার পিঠের চামড়া ফাটিরা যাইবে। ছি! ছি! 
শত দিক্‌ তোমায় ।” 


ধৈজুপত্রী, রেবেকার হাত ছুখানি ধরিয়া বলিপ_-“আমি 
যাই মেয়ে, তাই অমন শয়তানকে লইয়। ঘর করিতেছি মা। 
ভুমি কিছ মনে করি? না। আনার & আদ্মীটি, এক আরব 
দেশের গাধ। বই আর কিছুহ নন্ন। আমার কালের জোরেই 
হু পদুলা সঞ্চয় করতে পাচ্ছে। তোমাদের ঝণযাতে শোধ হয়, 
তার ব্যবস্থ। আমি আজই ক্ছি। এ নরাধমই তোমাদের 
বাড়িতে বহিদ্না টাক! ধিয়। আমিবে।” 

রেবেকা আর মে স্থানে অপেক্ষা না করিয়া, কৈদ্পত্বীর 
কথার কোন উত্তর না দিয়া, তগনই তাহার বাধকে লইরা 
বা'হরে চদা আগিল। মুক্ত বাযুতে আনিয়া সে যেন হাফ, 
ছাড়িয়। বাচিল। 

গাড়ীতে উঠি, কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া রেবেকা দাইকে 
বালিল_“দাই! তুই আমার একমাত্র বিশ্বস্ত বাদী। এই 
. ছুঃখের দিনে আমাদের মকলেই ত্যাগ করেছে, কিন্তু তুই 
এখনও মায় কাটাতে পারিস্নি বলে আধ পেটা খেয়েও 
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আমাদের সংসারে আছিন। তুই আমার মায়ের মতন। একটা 
অনুরোধ তোকে করবে” 

ছুনিয়৷ বলিপ__“আমিক্ত তোমার হুকুমের বাদী মা! অত 
কিন্তু হয়ে বলছে! কেন!” 

রেবেকা । এখনই য! ছয়ে গেল, সাহেব যেন ন। জান্তে 
পারেন। 

দই। তোব।! তোবা! এনন কাছও কর্তে আছে? 
আর আমায় ক্ষিতুমি এত বোক। ঠাউরেছ ম1। আমি যদ 
নিরেট বোক। হতুম-_- 

রেবেকা দাইয়ের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়! বশিগ 
নানা তুই বোকা ন'ল। বোকা হলে, আজ আর 
ইজ্জত বাচতো। না! জাঁনস্‌ ত, সাহেব কেমন বদমেজাজের 
লোক। একথা শুনলে, তিনি একবারে তেলে বেগুনে জলে 
উঠবেন। একট। ভয়ানক ব্যাপার হয়ে উঠবে ।” দাহ বলিল 
স্স্থির জেনো বিবি! তাকে এসব কথা ঘুণাক্ষরে জানতে 
দেবনা । তবে এ ভয়ানক ব্যাপারটা এখানেই শেষ হতে 
দেওয়া উচিত নয়।” 

রেবেকা । তাহলেকি কন্ডে চাদ্‌ তুই! 

দাই। আমি প্রথমে এ সয়তানকে কোড়। খাওয়া:ত 
চাই, আর সেই সঙ্গে টাক! গুলোও আদার কর্তে চাই । 

রেবেকা । কি করে কর্ষি! 

দই । ব্যাপার টা ঠা হ'তে দেওয়া উচিত নয়। 
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তাহলে সব মাটি হবে। তোমার মনট! এখন আগুনের হলকায় 
জলছে। এই সময়ে একটা কাজ কর্তে পালে, এক টিলেই 
ছু'টে! পাখী সাবাড় হয়! 

রেবেকা । কি কর্তে বলিস্‌ তুই? খুলে বল্‌ না। 

দাই। তুমি এখন কাজির কাছে চল। কাঁজির বাড়ী 
বেশী দূরে নয়। আর সে লোকট! বড় খাটি। কারুরই খাতির 
রাখে না। তুমি এখনি নালিন কর যে তোমায় বেইজ্জত 
করেছে। তাহলে সবই সোজা হয়ে আম্বে। অই যে লাল 
নিশান উড়ছে দেখ ছো, যাতে চাদ অশাকা, এ বাড়ীতেই কাজি 
সাহেব থাকেন। লোকট। প্রবীণ ও দয়াবান্‌, আর তার উপর 
জবরদন্ত। কার্জির বাড়ীর যে সর্দার বাদী, তার সঙ্গে 
আমার অনেক দিনের আলাপ। তাকে খুঁজে বার কত্তে 
পাল্পেই সে তোমায় একবারে কাজির কামরায় পৌছে 
দেবে। 

রেবেকা চুপ করিয়! কি ভাবিল। তারপর মলিন হাস্যের 
সহিত বলিল--“রূপ যে বড় বালাই দাই! আমার আর 
কোথাও যেতে ভরসা হয় না।” 

দাই সহান্য মুখে বলিল--ধর্পদের অবতার, বয়সে 
প্রবীণ ন্থায় অন্তায়ের বিচারকর্তা, সুলতানের প্রতিনিধি-- 
তার কাছে তোমার রূপের প্রবল আকর্ষণ একটুও আধি- 
- পত্য কর্তে পারবে না। কে যেন আমার মনের ভিতর থেকে 
বলে দিচ্ছে, এতেই আমাদের কাজ উদ্ধার ও প্রতিশোধ নেওয়া 


০ 
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হবে। হকিম ফেজুকে প্রবল পরাক্রান্ত কাজি তলব কল্পে 
সে টাক! দেবার পথ পাবে ন1?, 

রেবেক! একটা দীর্ঘ-নিশ্বাদ ফেলিয়া! বলিল--“তাহ'লে যে 
বাড়ী ফিরতে বেশী দেরী হয়ে যাবে? তিনি কত ভাববেন ।” 

দাই বলিল--“তার জন্যে ভাবনা কেন? আমি কাঞঙ্জির 
বাড়ীর দাইকে খুব ভাল চিনি। তার সহায়তায়, একট! 
লোককে দিয়ে সাহেবকে খপর পাঠাবো যে, সহঙ্জে টাকা 
না পাওয়ায় আমর! কাজির কাছে নালিশ কর্তে এসেছি। ত 
হ'লে সাহেব তোমার দেরী দেখে ভাববেন না-_রাগও 
কর্ষেন না। বরং খুব খুসী হবেন। কবে তিনি তোমার 
কোন্‌ কাজের প্রতিবাদ করেছেন? কাঞ্জি প্রজা সাধারণের 
বাপমার মতত। সুলতানের প্রতিনিধি তিনি ।” 

রেবেকার মনে তখনও সেই অপমানের আগ্ুনটা 
জরিতেছিল। দাই চেষ্ট! করিয়া সে আগুনট! আরও উম্কাইয়! 
দিল। : 
রেবেকা বলিল-_“তবে তাই হৌক। কিন্ত কাজির মঙগে 
সাক্ষাতের আগে, সেই দাইকে ধরিয়! চেষ্টা করিয়া তুমি একজন 
বান্দাকে ব| বাদীকে সাহেবকে সংবাদ দিবার জন্তু পাঠাইয। 
দিও ।* ”. 
'এইক্ধপ ভাবে কথাবার্তা কহিতে কহিতে তাহারা ছুইজনে 
কাজির বাটার সন্সিকটে আসিল | 

সম্মুধই সমুচ্চ তোরণছার। তোরণছারে রী 


৩৫ রূপের বালাই 


দাই কাজি সাহেবের কুছঠীর মধ্যে গাড়ী লইয়া যাইবার অন্ত 
চালককে আদেশ করিল। দ্বারস্থ গ্রহরীও জেনান! সওয়ারি 
দেখিয়া কোনরূপ. আপত্তি করিল না। কারণ এরপ ব্যাপার 
'নিত্যই মে দেখিতেছে। অনেক জেনানা তাহার প্রতুর নিকট 
নাল্সিশবন্দ হইতে আসে। 

কাঙ্গি সাহেবের বাড়ীতেই তাহার আদালত। তৎপার্ে 
তাহার দ্বিতল আবাস বাটী। এই আবাস বাটীর চারিদিকে 
আবার একটা বিচিত্র ফলফুলশোভিত উদ্যান। 

একটা নিদ্দিষ্টস্থনে পৌছিয়৷ গাড়ীখানি আর অগ্রসর 
হইতে পারিল না। কারণ সেই সীমার বাহিরে কোন যান 
বাহনের যাইবার অধিকার নাই। 

দাই, রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া, সেইথানে নামিল। অন্তঃ- 
পুরের পথের সহিত সে পূর্ববপরিচিত। স্বতরাং দে সেই পথই 
ধরিল। স্ত্রীলোকের অস্তঃপুরে গ্রবেশের কোন বাধাই নাই? 

তাহাদের অতি সৌভাগ্য, যে অন্দরে গ্রবেশ করিয়াই 
কাজির পরিচারিকার সহিত তাহাদের দেখ। হইল। 

রেবেকার দাই তাহার বন্ধু মেই পরিচারিকাকে বুলি”. 
“একজন চাকরকে আমাদের বাটীতে পাঠাইতে হইবে; ষে 
কেবল আমার প্রভুকে বলিয়া আসিবে বাড়ী ফিরিতে আমাদের 
একটু বিলম্ব হইবে, তিনি যেন উৎকন্ঠিত না. হন।” 
পরিচারিকা তখনই একজন ভূত্কে আসাদের নি 
পাঠাইল। 


রূপের বালাই ৩৬ 


দাই কাজির প্রধান! বাদীকে বলিল--“তোমার সাহেব 
কোথায়?” 

বাদী। কেন তার সঙ্গে কি প্রয়োজন? 

দাই। ইনি আমার প্রন্ুপত্রী, তাহাত তোমায় বলিয়াছি | 
ইনি কোন দুষ্ট লোকের নাষে কাজি সাহেবের কাছে নালিশ- 
বন্দী হইতে চান। | 

বাদী। কিন্ত এখন বেলা দ্বিগ্রহর। দশটার মধ্যে 
প্রাতঃকালে কাছার শেষ হইয়। যায়। তারপর অপরাহ্ণ 
তিনটার সময় আবার বগে। 

দাই। তাসতা। কিন্তু আমর! ত প্রকাশ আদালতে 
তাহার নিকট নালিশবন্দী হইতে পারিব না। আমার প্রভৃপত্বী 
বড়ই লজ্জাশীলা, আর এক সম্তান্ত বণিকের পত্বী। 

বাদী। ভাল কথা! সাহেব এখনও মধ্যাহ্ন বিশ্রামের 
জন্য তীহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন নাই। একবপ স্থলে 
তোমাদের আরজটা একবার তাহাকে জানাই, দেখি তিনি 
কি বলেন। 

বেবেকা ও তাহার বাদী নেই কক্ষ মধ্যে এক আসনে 
উপবেশন করিল। রেবেক! বলিল--“যদি এখনিই কাজীর 
মহিত দেখা ন! হয়, তাহ! হইলে অপেক্ষ। ন! করিয়া চল আমর! 
চলিয়া যাই।" 

এমন লময়ে কাজির বাঁদী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়! 
বলিল--*সাহেৰ আপনার বিবিকে তলব করিয়াছেন।” 
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রেবেক। অর্ধাৰ গঠনে মুখ ঢাকিয়। অগ্রসর হইল। তাহার 
বার্দীও তাহার অন্্নরণ করিতেছিল, কিন্তু সর্দার বাদী 
তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল--“এপময়ে সাহেবকে বিরক্ত 
করিবার অধিকার কাহার৪ নাই। তিনি কেবলমাত্র তোমার 
প্রভৃপত্বীকে তলব করিয়াছেন, স্থতরাং সেখানে তোমার 
যাওয়াটা ভাল দেখায় ন1।” এস আমর! দুজনে এখানে বসিয়া 
না হয় গল্প করি। 

কাজেই অতি সঙ্কৃচিত চিত্তে, ভয়ে ভয়ে, লঙ্জ-সস্কোচ- 
ভারাবনত হ্বদয়ে স্থন্দরী রেবেকা স্দার বাদীর সহিত কাজির 
কক্ষের দিকে চলিল। সম্দার বাদী, তাহাকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ 
করাইয়া দিয়া, ফিরিয়া আমিল। 


শু 


যেরূপ ভাবে কক্ষটা সাজানো হইলে, নগরের প্রধান 
বিচারক কাজির ব্যবহারযোগ্য হয়, রেবেক! যে কক্ষে 
প্রবেশ করিল--তাহা ঠিক সেইকপ ভাবেই সাজানো । 
এশ্বধে্যর ও উচ্চপর্দের পরিচায়ক সমন্ত সজ্জাই সেই কক্ষে 
আছে। স্থু্ম অবগ্রঠনের মধ্য হইতে রেবেক1 এগুলি লক্ষ্য 
করিয়া, একখানি মখমলমগ্ডিত সোফায় উপবিষ্ট কাজিসাহেবের 
সম্মুখে অবনতভাবে একটী পেলাম করিয়া, আরও. সাহস 
সঞ্চয় পূর্ববক ্পর্টম্বরে বলিল--“ধণ্মাবতার ! আরজ বন্দেগী । 
খোদা আপনার মঙ্গল করুন|”? 
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কাজিসাহেব শ্মিতমুখে বলিলেন--বিবি, তুমি অই 
আসনে বসো। আমি ধীরে ধীরে তোমার সকল কথাই 
শুনিতেছি।”, 

রেবেক। কাজির এই সদয় ভাব দেখিয়া অনেকট! নির্ভর 
হইল। তাহার মনে চিরদিনই একটা ধারণা ছিল যে, 
সহরের প্রধান ধন্মীধিকার বড়ই জবরদস্ত লোক। তিনি 
পরুষভাষী, মমবেদনাহীন, মদগর্ধে গর্বিত, অর্ধী প্রত্যর্থীদের 
সাক্ষাৎ শমনম্বরপ। 

কাজেই মে আরও একটু অগ্রসর হইয়া, কাজিকে 
পুনরায় একটা দেলাম করিয়া! বলিল-_“বীদীর গোস্তাকি মাফ, 
হৌক। আপনার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিয়া ধুষ্টতা প্রকাশ 
করিতে চাহি না। আমি এই সহরের আশ্মাণী রত্ববণিক্‌ 
মসাধুদের স্্রী।” 

কাকি তখন ধূমপান করিতোঁছলেন। আর স্থুগন্ধ 
খান্বিরার মনমাতোয়ার| হ্বামে পেই কক্ষ মজগুল হইয়] 
উঠিতেছিল। 

কাঁজিসাহেব সটকার সুদীর্ঘ নলটা পার্থে এক ক্ষুদ্র 
কাষ্ঠাসনের উপর রাখিয়! বলিলেন-_-“বিবি! তোমার পরিচয় 
আমি পূর্বে পাইয়াছি। আমার সর্দার বাদী আগে তোমার 
পরিচয় দেওয়াতেই আমি তেমায় এই অসময়ে সাক্ষাৎ করি- 
বার হুকুম দিয়াছি। তোমার স্বামী মসাফুদের সহিত আমার 
দহরম-মহরম না থাকিলেও আমি তাহার সহিত পরিচিত। 
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তোমার আরজ কি--শুনিতে চাই। অবস্ত আমার আদালতের 
নিয়মানুদারে অপরাহেই আমি মামলার বিচার করিয়! 
থাকি। কিন্ত আমি তোমার নালিশ এখনই শুনিতে 
প্রস্তুত ।” 

রেবেকা বলিল--“এই সহরে ফৈজু বলিয়া এক হুকিম 
আছে» ূ 

দোর্দিগুপ্রতাপ, অর্থী প্রতার্থীর সাক্ষাৎ শমনম্বরূপ, কাজি- 
সাহেবের একটী ভয়ানক মুদ্রাদোষ ছিল। তিনি “তার পর” 
এই শব্দটার অত্যধিক ব্যবহার করিতেন। ন্ুত্তরাং তিনি 
বপিলেন--“তারপর 1? 

রেবেকা বলিল--“্ষধন আমার স্বামীর সথদিন ছিল, 
আর এই হুকিম ফৈচছু আমার স্বামীর বন্ধুরূপে আমাদের 

ড়ীতে যাতায়াত করিত,সেই নময়ে সে আমার স্বামীর নিকট 

হইতে একসহম্র স্বর্ণমুদ্র। খণরূপে গ্রহণ করে|” 

কাজজি। তারপর? 

রেবেক। | কিন্তু এখন দে খণের কথ। অস্বীকার করিতে 
চায়। বনু তলব তাগাদ| করিয়া ও আমার স্বামী এই টাকাগুলি 
আদায় করিতে পারেন নাই। | 

কাজি। তারপর--এই ধণের কোন দলিলপত্র আছে? 

রেবেকা । ন1-তখন আমার শ্বামীর সহিত হকিমের 
খুব আত্মীত। ছিল। কাজেই এ মবন্ধে কোন দলিল লওয়| 
_ আমার স্বামী আবশ্যক বোধ করেন নাই। 
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কাজি। তারপর---এটা হচ্ছে একটা খুব শক্ত মামলা । 
তারপর, বোঝন! কেন, যতদুর আমি জানি, এই হকিম ফেক্জু 
লোকটা বড় অর্থপিশাচ। তারপর আমি খনেছি সে তার 
সহোদরের চিকিৎস। কর্ডে গিয়েও দর্শনীর টাকার মায়! 
ছাড়তে পারেনি । তারপর--দ্লিলপত্র ধখন নেই--আর 
দে যদি খণের কথাট! একেবারে অস্বীকার করে ফেলে-তার 
পর--তোমার মামলাটা একেবারে ফেঁসে যাবে । আমরা 
হচ্ছি ধর্মের অবতার। প্রমাণই হচ্ছে আমাদের চক্ষু। এই 
প্রমাণৰপ চক্ষু আমাদের যে দিকে চলিয়ে নিয়ে যায়, আমরা 
সেই দিকেই যাবো । তারপর-_ 

রেবেকা । সত্য এটাকার সম্বন্ধে কোন দলিল নাই; 

কিন্ত ধর্ম ত আছেন-_উপরে ত খোদ! আছেন। কাল 
হকিম আমার স্বামীকে স্থদের দরুণ টাকা দিতে এসেছিল । 
আর--তারই কথামত আঞজজ আমি তার কাহে আদল 
আদায়ের জন্য গিয়েছিলুম । 

কার্জি। তারপর-_-তোমার স্বামী থাকৃতে তুমিই বা 
তাগাদায় যাও কেন? পর্দানশীন জেনানা তুমি। অবশ্য 
যদিও আমাদের এ দেশে পরদার তত কড়ান্কড় ব্যবস্থা নেই-- 
তারপর, তোমার নিজের যাবার কি দরকার ছিল? তোমার 
স্বামী মসায়ুদ নিজে তাগাদায় যাননি কেন? ভারপর-- 

রেবেকা । ধশ্বাবতার! আমার স্বামী ছ-মাসের উপর 
রোগশধ্যায় পড়ে আছেন। তাঁর একটী অঙ্গ পড়ে যাবার 


৪১ রূপের বালাই 


মত হয়েছিল। এখনও তাঁকে তুলে ধরে আহার করাতে 
হয়। আর তিনি এতটা অপমর্থ যে অতিকষঞ্টে লাঠি ধরে 
একঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে পারেন। 

কাঞ্জি। ও এখন বুঝেছি বিবি ! মামলার হাল গোলোক 
ধাধায় দাড়াচ্ছিল। তারপর--তোমার এই কথাটায় একটু 
ফিরে গেল। তারপর এট] খুব সঙ্গত কথা, যে মহাজন 
এতট| নাভান, সে কখনও নিজে তাগাদায় ঘেতে পারে না। 

স্ববুদ্ধি রেবেক। বুঝিল-_কাজিদাহেবের কথাবার্তী 
বড়ই গোলমেলে । এরূপভাবে প্রশ্নের উত্তরে কথা বলিতে 
গেলে সমস্ত দিনট। কাটিয়। যাইবে। সুতরাং সে কিজন্য 
সেদিন হকিম ফেদদুর বাড়ীতে গিরাছিল, আর সেই হকিম 
কিরূপ অভদ্র ব্যবহ্ার করিয়াছিল, তাহার ইজ্জত নষ্ট করিতে 
উদ্যত হইয়াছিল, তৎনম্বন্ধে সকল কথা, জিজ্ঞানার 'অপেক্ষ। না 
করিয়া, কাজিনাহেবকে গু্থাইয়। বলিল। 

এই সব কথা শুনিয়া, কাজি ক্রোধে অধীর হইয়া চীৎকার 
করিয়া হুমকী দ্রিয়। বলিয়। উঠিলেন--"ব-টে 1৮ 

কাজিসাহেবের চেহারাখানা গান্তাধ্যপূর্ণ। তাহার দুটি 
অতি কঠোর। আর কীচ। পাকা চুলে পরিপূর্ণ মন্তক ৪ 
দীর্ঘ শ্ম্র দেখিলে মনে একটা ত্রাস আসিয়া পড়ে। তাহার 
উপর তীহার কণম্বর মেঘমন্ত্রের মত গভীর। তাহা শুনিলে 
অনেকেরই ল্লীহা ফাটিয়। যায়। 

স্ৃতরাং “ব-টে' এই শবটা কাঙ্জিসাহেবের মুখ হইতে 
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বাহির হইয়! কক্ষমধাস্থ ভিত্তিগাত্রে গ্রতিহত না হইতে হইতেই 
কোমগপগ্রাণ। রেবেকা মেই ভীষণ কঠম্বরে চমকিত হইয়া উঠিল। 
ভয়ে তাহার সর্বশরীর শিহরিঙ্। উঠিল। এই শিহরণের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার মাথার অবুঠন খপিয়া গেল। কিন্তু তখনই 
সে মেই চঞ্চল ভাবটা আর তাহার মাথার অবগ্তঠনটী 
সামলাইয়া লইল। 

অবগুঠন সরিয়৷ যাওয়ায়”কাঁজিনাহেবের দৃষ্টি রেবেকার 
যুখমগ্ডলের উপর পড়িল। এতক্ষণ তিনি মেঘ-ঢাকা চাদের 
মত, একখান উজ্জল রূপের ছায়ামাত্র দেখিতেছিলেন। কিন্ত 
নেই অবগুঠনবূপ মেঘটা, চাদের মত মুখ হইতে সরিয়। যাওয়ায় 
কাছিসাহেব সবিস্ময়ে দেখিলেন--এমন রূপ জগতে খুব কম 
রমণীরই আছে। মসামুদের দারিজ্্যপীড়িত অন্তঃপুরের 
শোভাবুদ্ধি করিবার জন্ত এই অলোকসামান্ত রূপের সৃষ্টি হয় 
নাই। মহাপ্রতাপান্িত মোনল প্রদেশের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা একচ্ছত্র 
অধিপতি-_স্থলতান আলমামুনের অস্তঃপুরের অসংখ্য স্থরূপসীর 
গর্ব, এই যুবতীর আবিতাবে খর্ব হইতে পারে। 

গ্রবীণ, জ্ঞানবৃদ্ধ, গমীরপ্রকৃতি কাজি সাহেব রেবেকার 
রূপ দেখিয়া বড়ই বিমোহিত হইলেন। সহসা আকাশের 
গায়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিলে তাহা যেমন পথিকের 
নেত্র ঝলসিয়! দেয় কাজিপাহেবের চোখটা সেইরূপ এই 
বিদ্যুত্প্রভাময়ী রেবেকার বূপের প্রভায় ঝলসিয়। গেল-। 

কিন্ত আত্মসধ্যমের ক্ষমত| তাহার খুব বেশী। এজন 
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ভিনি মনোভাব চাপিয়া রাখিয়। বলিলেন “বিবি! তোমার 
উপর দেখিতেছি এই পাপিষ্ঠ বিষম অত্যাচার কারয়াছে। 
আমার শাদনে শেরে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, আর এই 
দবদবার মধ্যে থাকিয়া এই বান্দীর বাচ্ছ। ফৈজুর এতট। 
স্পদ্ধা হইয়াছে! আমি তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে 
চাই। এই মুলুকমালেক স্বয়ং সুলতান যর্দি এ কথ! 
শোনেন, তাহা হইলে তিনি আমার উপরই যথেষ্ট বিরক্ত 
হইবেন 1৮ 

রেবেকা ইহাই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়। বপিল-- 
“গুনিয়াছি মলোমনের মত স্প্রে বিচারে ধশ্মাবতার অর্থী 
প্রত্যীর মামলা নিষ্পত্তি করিয়। থাকেন; হহ। জানিয়াহ এ 
বাদী আপনার কাছে দরবার করিতে আসিয়াছে ।" 

কাজি সাহেব রেবেকার কথাগুলি শুনিলেন বটে, কিস্ক 
কোন উত্তর করিলেন ন।। তিনি তখন মনে মনে একটা 
কোন বিষন্ন ব্যাপারের চিন্ত! করিতেছিলেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি নিদ্রোখিত ব্যন্তের মত সঙ্জাগভাব 
ধারণ করিয়! বলিলেন-ঠ1-তার পর। শোন বিবি। 
আমি এতক্ষণ তোমার মামল।র কথাই ভাবিতেছিলাম। আজ 
আর কিছু হয় না। এই বদনায়েন হকিমকে আইন মত পরো- 
য়ানা.দিয়! তলব করিতে হুইবে। তাহাতে সময়ের প্রয়োজন 
আজ অপরাহে মীর মুন্সীকে হুকুম দিয়া গরোয়ান। জারি 
করান যাইবে, তুমি কাল মধ্যান্ছে এপ দময়ে আদি 
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অবশ্ত আমি এই খাস কামরায় বলিয়া! তোমার এ ব্যাপারের 
মীমাংদ। করিব। প্রকাশ আদালতে তোমায় যাইতে 
হইবে ন11” 

রেবেকা এই কথা! শুনিয়া! নতঙ্গান্থ হইয়া বলিল--“আপ- 
নার এই অমাম্িক করুণার জগ্ভ আপনাকে শত শত ধন্তুবাদ 
দিতেছি। যাহাতে আমার প্রাপ্য টাকাগুলি আদায় হয় 
সজুরালিকে তাহার উপায় করিতে হইবে । আমাদের 
এই ছুর্দিনে একটা মুদ্রা এখন আমাদের পক্ষে এক লক্ষ । 
টাকা যদি সহজে আদায় হইয়। যায়, তাহ! হইলে আমার বে- 
ইজ্জতের নালিশ আমি তুলিয়া লইতে প্রস্তত। কেন না 
কপণের অর্থনাশের মনকষ্টের অপেক্ষা আর বেশী শাস্তি 
কিছুই নাই |” 

কাজি তাহার কাচাপাকা দাড়ির মধ্যে বাম হস্তের অঙ্গুলি 
গুলি প্রবেশ করাইয়। দিয়া, রেবেকার মুখের দিকে দৃষ্টি সংযত 
করিয়া বলিলেন--“তুমি ঘা বলিতেছ বিবি, তাহা ষোল আনাই 
সত্য। আমার এত উমর হইয়া গেল, আর বিচার কাধ্যে 
নিযুক্জ থাকিয়া জীবনের অদ্ধেকট| কাটাইয়া দিলাম, কিন্ত 
তোমার এই মামলার মত একটীও বিচার করিবার অবসর 
আমার ঘটে নাই। যদ্দ প্রমাণ প্রয়োগে তুমি এই শয়তান 
চকিমের অপরাধ সপ্রমাণ করিতে গার, তাহ! হইলে দেখিও 
মামার দণ্ডাজ্ঞ। অতি ভীষণ হইবে ।” ৃ 

আর অনর্থক সময় নষ্ট করায় কোন ফল নাই দেখিয়! 
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রেবেক। বলিল--“যদ্দি জনাবের অনুমতি হয়, তাহা হইলে 
আমি বিদায় লইতে পারি কি ?” 

কাঞ্জি সাহেব, তাহার শুভ্র দন্তপাতি বিকশিত করিয়া 
' প্বলিলেন--“খুব পার বিবি! খুব পার। ভাল কথা, এ 
পধ্যন্ত আমি এত কথ। কহিলাম, কিন্তু আমার বিচাধ্য এই 
মোকদমায় বাদিনীর নামটী পর্য্স্ত যে এখনও আমার জানিবার 
নুযোগ হয় নাই!” 

রেবেকা সম্মানপূর্ণস্বরে বলিল--“বাদীর নাম রেবেক1 1” 

কাঞ্জি সাহেব তাহার দাড়ির মধ্যে পুনরায় অঙ্গুলি 
প্রবেশ করাইয়৷ দিয়া বলিলেন_-“বাঃ বেশ নামটা ত! 
তোমার যেমন বূপ তেমনি সুন্দর নামটা। মসায়ুদ দেখিতেছি, 
তোমাকে পত্বীরূপে পাইয়। মহ! ভাগ্যবান» 

কথাট! শুনিয়া রেবেকা যেন একটু সম্কৃচিত হইয়। 
পড়িল। এ কথায় আর নেকি উত্তর দিবে? ন্বতরাং 
প্রস্থান, সময়ের উপধোগী আদব কায়দ! দেখাইয়! সে সেই সহ- 
রের দওমুগ্ডবিধাত। সাক্ষাৎ ধশ্মাবতার কার্জি নেয়ামত খার 
নিকট বিদায় লইল। 

একটু বেশী বিলম্ব হওয়ায় তাহার সঙ্গিনী বড়ই একট! 
উত্ব্ঠা ভোগ করিতেছিল। রেবেকাকে হাস্যমুখে ফিরিয়] 
আসিতে দেখিয়া, সে বুঝিল কাজট! নিশ্চয়ই সফল হইম়াছে। 
তাহা না হইলে বিবির মুখ হাসিমাথ। কেন। 
বাদী এ জন্ত গ্রফুল্লচিত্তে বলিল--"খবর কি বিবি ?” 
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রেবেকা । খবর যে খুব ভাল তা নয়। তবে মন্দের 
ভাল। আজ আর কিছু হইলনা। কাল আমাদের আবার 
আসিতে হইবে। 
| এই কথা বলিয়া রেবেক! কাজির সহিত গাহার যে 
কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা খুলিয়া বলিল। 

বাদী বয়োবৃদ্ধা। এ ছুনিরার লীলাখেলা সে অনেক 
দেখিয়াছে। লোকচবিত্রে অভিজ্ঞত। তাহার বড় কম নয়। 
তাহার সখী, ঘে এই কাজী সাহেবের প্রধান বাদী, তাহার নিকট 
হইতে সে এই বিজ্ঞ কাজীর গুণের কথা শুনিয়াছে ; কাজেই সে 
কথাগ্ডগা শুনিয়া একটু নাক মুখ সিটকাইয়া বলিল-- 
“ব্যাপ।রটা বড় ভাল বুঝিতেছি না। যে কাজীর প্রতাপে 
বাধে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, যে ইচ্ছা করিলে একজন 
পদাতিক পাঠাইয়া এখনই সেই বান্দার বাচ্ছাকে তার দরবারে 
হাজির করিতে পারিত, সে বৃথ! অছিলার সময় নেয় কেন ?” 

বাদী যাহ বুঝিয়াছিল তাহাই ঠিক। কিন্তু মংসার 
জ্ঞানহীনা রেবেকা, চিরদিনই স্থখের ক্রোড়ে, স্বামীর স্গেহ 
আদরে পরিপালিত। জগতের অপরাংশে কিরূপ চরিত্রের 
লোক আছে, তাহাদের মতি গতি কিরূপ, মে তাহার 
কিছুই জানিত না। এখন ছুঃখের দশায় পড়িয়া তাহাকে 
বহিজ্গঙের লোক জনের সহিত পরিচ্ন করিতে হইতেছে। 
সে চিরদিন অন্তঃপুরনিবদ্ধ!। কখনও প্রকাশ্য ভাবে 
রাল্গপথে বাহির হয় নাই। কিন্তু তখন দিন সচ্ছল ছিল। 
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আর এখন অচল হওয়ায় দেই কষ্টকর দিনগুলি একটু স্থথে 
চালাইবার জন্ত যাহ! সে কখনও করে নাই তাহা ৪ করিতেছে। 
তাহা না হইলে সে জানিয়। শুনিয়াও সেই দুরাচার হকিম 
' 'ফৈজুর কাছে যাইবে কেন? 

বয়েলে উঠিয়া রেবেকা মলিন মুখে, স্পন্দিত হৃদয়ে এই 
সব কথাই ভাবিতেছিল। আর ভাবিঙেছিল যে, স্বামী যখন 
তাহাকে জিজ্ঞাস। করিবেন,--“কই রেবেকা! আমার নিষেধ 
ন। শুনিয়া আবরু বিবঞ্জিত অবস্থার যে সেই নরাধমের বাটাতে 
গেলে তাহার ফল হইল কি ?”--তখন সেকি বলিবে? 

রেবেকা মলিন মুখে এই নব ভাবনা ভাবিতেছে, এমন 
সময়ে তার ন্বেহময়ী দাই, আশাপ্রবুদ্ধস্বরে বলিল--“ভাবিও 
নামা! উপরে যে অনন্ত শক্তিমান খোদ আছেন, তাহার 
উপর একটু বেশীবিশ্বাসকর। এই যে মেঘ ঝটিকা কুয়াস।, 
সবই তাহার কপ। হইলে কাটি! যাইবে। হা একটা কথ! 
জিজ্ঞাসা করি, কাল কি তুমি আবার কাজির দরবারে 
যাইবে ?, 

রেবেকা । কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না দাই ! 

দাই। আমি বলি যাইও ন1। 

বেবেকা। কেন? 

দ্াই। তোমার শত্রু অনেক। 

রেবেকা । কেন আমি ত জীবনে কাহারও কখন অনিষ্ট 
করি নাই। আমার স্বামী অশক্ত, শধ্যাগত, উত্বানশক্তিহীন। 
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আমাদের দিন চল! ভার হইয়াছে । যার! আমাদের সখের দিনে 
হাত পাতিয়া আমার ম্বামীর কাছে টাকা কজ্জ্গ লইয়াছিল, 
আজ যদ্দি তাহাদের নিকট আমি সেই টাকা আদায় করিতে 
যাই, ভাহা হইলে কি লোকের সঠিত শক্রতা করা' 
হইল? 
দাই একটু হালিয়। বলিল-”কথায় তো৷ আছে-_ 
টাকা যাচ্ছো কোথা? 
ভাৰ যেথা ।” 
তুমি আস্বে কবে? 
হবে বিচ্ছেদ ঘবে। 
আমাদের মহাকবি হাফেজ. এই কথাট! বলিয়। গেছেন। 
যখন ভাব ছিল তখন টাকা তোমাদের হাত হইতে পর হন্তে 
গিয়াছে । আর এখন তাহাকে ঘরে আনিতে গেলেই লোকের 
সহিত বিবাদ আরম্ভ হইবে । প্রমাণ এই নরাধম হকিম 
জু । সত্য কথা কিনা বল?” 
রেবেকা কিয়ৎক্ষণ দাইএর এই জ্ঞানগর্ভ কথাটা মনে মনে 
আলোচন! করিয়। বলিল-_“হ" খুব সত্য । তাহ! হইলে দেখি- 
তেছি অনাহারে আমাদের মরিতে হইবে । হৌক--আবরু 
বজায় রাধিয়! মরাই গৌরবজনক মৃত্যু ৷” 
দাই। আর আমিও প্র কথাটাই বলিতেছিলাম। তা 
ছাড়! আর একটা সাংঘাতিক কথা-- 
দাই সহসা চাপিয়া গেল। কিন্তু কথাট। রেবেকার কাণে 
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গিয়াছিল। সে বলিল-_-“কথাট। কি খুলিয়া বল্‌ না। চাপিয়। 
যাইতেছিস্‌ কেন দাই ?” 

দাই। রাগ করিবে না তমা! 

রেবেকা । না। 

দাই। কথাট! এই--রমণীর ষদ্দি বেশী কেউ শত্রুতা 
করে সেট। তার রূপ আর অসংযত জিহব|। 

রেবেকা । আমার স্বামীও এ কথ বলেন, আর তুইও 
বলিবি? 

দাই। অনেক দেখিয়াছি মা, তাই বলি। এই কাজির 
ব্যাপারট! তুমি যতট! সোঙ্জা বুঝিতেছ আমি ততটা বুঝি ন]1। 
এই কাজির শ্বভাব চরিত্র ভাল নয়। সে আজ এমন কোন 
উপযুক্ত অবসর পায় নাই, যে তোমার তাহার মনের কথ! 
খুলিয়। বলিতে পারে । কাল যদ্দি তৃমি তার সম্মুখীন হও, জানিও 
তোমার এই বূপের খাতিরে সে নিশ্চয়ই হকিম ফৈজুকে দণ্ড 
দিবে, তোমার মনন্তপ্টির জন্ত তোমার টাক! পধ্যন্ত আদায় 
করিয়া দিবে । কিন্তু তার পর, বোদ হয়, সে যে তোমার অতুল" 
নীয় সৌন্দধ্যভর! মুখখানি দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছে এ কথ! 
বলিতে ভূলিবে ন!। 

রেবেকার একটু একগুঁয়েমি ছিলঃ একটু আত্মাভিমান, 
সতীত্ব-গর্বব ছিল। দাইএর এই কথ! শুনিয়! তা্া পূর্ণভাবে 
জাগিয়। উঠিল। 

রেবেকা অনেক সময় জেদের অধীন হইয়৷ কাজ 
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করিয়। তাহার স্বামীর নিকট মুছ ভং্মতা হইয়াছে । কিন্ত 
পরক্ষণেই স্বামীর আদর পোহাগ দে ভঙ্সনাকে বিফল 
করিয়৷ দিয়াছে । ৃ 

দাই তাহাদের সংসারে বছ্দিন হইতে নিযুক্ত; এমন কি 
সে মসাযুদকে কোলে করিয়। মানুষ করিয়।ছে। কিন্তু তাহা 
হইলে কি হয়, অন্যান্ত ব্যাপারে এই দ্াইকে সম্মান করিয়।, 
তাহার কথ শুনিয়া চলিলেও, রেবেকা! বর্তমান বাপারে 
তাহার স্বভাবপিদ্ধ আত্মন্তরিতাঁ ও নির্ধন্ধবশে দাইয়ের কথা 
গুরু-আজ্ঞবৎ মান্ত করিতে প্রস্থত ছিল না। 

এজন্য সে বলিল--“কাল আমি কাজির সহিত সাক্ষাং 
করিব কি না, এ কথা ভাবিয়। দেখিবার অনেক সময় আছে। 
আজ সার! রাতট। আমায় ভাবিতে দাও। কাল যদি আমায় 
ধাইতেই হয়, জানিও আমি তোমায় সঙ্গে না লইয়। যাইব 
না।” 

দাই বুঝিপ--এ জগতের নিয়মই এই, অনেক সময্কে 
নিঃস্বার্থ সহুপদেশ মাঠে মারা যায়। আর আত্মস্তরী ব্যক্তির 
নিকট এ সব উপদেশ প্রায়ই গ্রীতিকর হয় না। স্থতরাং সে 
এ সম্বন্ধে বেশী কথ! না বলিয়া কেবলমাত্র প্রশ্ন করিল-_ 
“তাহা হইলে আজ যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহ! তুমি 
সাহেবের নিকট প্রকাশ করিয়৷ বলিতে চাও?” 

রেবেকা বলিল-_ “নিশ্চয়ই ! স্বামীর কাছে কধনও 
আমি কোন কথা গোপন করিব না।” 
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এই সময়ে গাড়ীখানি তাহাদের সদর দ্বারে আসিম! 
পৌছিল। তাহার। ছুই জনেই মন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। 


ে 


এখন আমরা রেবেকাকে ত্যাগ করিয়। মোসলের প্রধান 
বিচারক কার্গি নেয়ামত খার বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ 
করিব। 

কাজি দাহেব বড়ই রাশভারি লোক, আর খুব একজন 
জবরদন্ত হকিম। এত রাশঠারি মে তাহার সন্মুথে দাড়াইয়! 
কেহ কথা কণ্চছে সাহস করে না। মামলা মোকদ্দমার বিচার 
সময়ে তিনি কিরূপ হুকুম দেন, ভাহ। শুনিবার জগ্ত অপরাধীর 
তাহার মুখের ধিকে ব্যান্ুলনেত্রে চাহিয়। থাকে। সে সব 
হুকুম বড়ই সাংঘাতিক চুরির দণ্ড চুরির অবস্থ। বুঝিয়া 
দক্ষিণ বা বাম বাহু ছেদন। প্রতারণ1 ও প্রবঞ্চন। অপরাধে 
ক্ষিণ কর্ণ ব। বামকর্ণ ছেদন। পরদারে নামিকা ছেদন। তার 
পর কোড়ার ব্যবস্থা ত রাজদগ্ডের একট। প্রধান অঙ্গ। 
তাহার নাম শুলিলে চোর বদমায়েস ডাকাত শঠ প্রতারকের) 
ভয়ে কাপিয়া উঠিত। অনেকে তীহার দরবারে উপস্থিত ন! 
হয়| আপোসে মামল1] মিটাইয়া লইত। এহেন দৃঢ় প্রকৃতি, 
বদ্মেজাঞ্গী কাজির মনট! রেবেকার অনিন্দ্যনুন্নর কান্তি 
দ্বেখিয়। একেবারে বিগড়াইয়! গিয়ছিল। মন্সথের ফুলধনু- 
নিক্ষিপ্ত একটা বিষাক্ত স্থৃতীক্ষ শর যে তাহার বজ্রকঠিন 
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হৃদয়কে একেবারে বিদীর্ণ করে নাই, একথা আমর! বলিতে 
পারি না। | 

কাজি সাহেব তাহার নির্জন কক্ষমধ্যে বিয়া ধূমপান 
করিতেছেন। সেই স্বগদ্ধি ইন্তামুলী তামাকুর মনোমদ গদ্ধে 
কক্ষটা সবাসিত। তিনি একঘুষ্টে কক্ষপ্রাচীর-সংলগ্ন একখানি 
ছবির দিকে চাহিয়া আছেন। 

এ ছবিখানি মোসল নগরের এক বিখ্যাত স্ন্দরীর। 
কাজি সাহেবের সহিত এক সময়ে এই হ্বন্দ্রীর বিবাহ সম্বন্ধ 
হয়, আর তার নসীবের দোষেই সে মন্বন্ধ ভাঙগিয়! যায়। 
নাহেব বন্থৃকষ্টে এই রমণীর একখানি তনবীর সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন, আর প্রায়ই নির্জন চিন্তার সময় একদৃষ্টে সেই চিত্রের 
দিকে চাহিয়। থাকিতেন। 

এই চিত্রে চিত্রিত। স্থন্দরীর নাম ছিল জুলেখা । মোস- 
লের বাদসাহের শ্টালকের সহিত এই. রমণীর বিবাহ হয়। 
বড় ঘরে সম্বন্ধ হওয়ার জন্যই কাঞ্জি সাহেবের সহিত জুলেখার 
বিবাহ হয় নাই। বিবাহের পর জুলেখা তিন বৎসর কাল 
মাত্র জীবিতা ছিল। র্নপের মোহ বড় সাংঘাতিক জিনিন। 
এমন তীব্র বিষ আর বোধ হয় দ্বিতীয় নাই। এই বিষের 
ক্রিয়া অভি মবহু। পলে পলে মানবকে দগ্ধ করে। আকাজ্ষার 
অতৃষ্িতে, কাম্য বস্তর অধ্রাপ্চিতে, এই বিষের ক্রিয়া আরও 
ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া, প্রেমিকের হৃদয়ের অঙস্খি পঞ্জরের 
মধ্যে পলে পলে মুছু জালাময়ী অগ্নির কৃষি করে। 


৫৩ রূপের বালাই 


আশার জিনিষটা হাতের কাছে আনিয়া হস্ুচ্যুত হওয়ায় 
কাজি সাহেব বড়ই ক্ষুপ্ন হইয়! পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এ 
ক্ষেত্রে তাহার কোন কথ বলিবার বা কোন কিছু করিবার 
ক্ষমতাও ছিল নাঁ। মহা প্রতাপশালী মালেক মুলুক বাদসার 
স্টালকের সঙ্কে যে স্বন্দরী পরিণীতা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে 
কোন কথা বলাও যে এক সাংঘাতিক ব্যাপার! কোন কিছু 
করাত দূরের কথা। 

, জ্ুলেখ। যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন কাজি সাহেব 
বিবাহ পধ্যন্ত করেন নাই; কিন্তু জুলেখার মৃত্যুর পর, কি জানি 
কি এক অব্যক্ত কারণে, তাহার ঘন বিবাহের দ্রিকে বড় ঝুঁকিয়! 
উঠে। কিন্তু বিধাত। তাহার অনৃষ্টে যাহাকে জুটাইয়া দিলেন, 
তিনি ততদুর স্থন্দরী-নহেন। যাহ। হউক, এই নৰ পরিণীতা| 
ভা্যাকে লইয়াই তিন সথে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। তবে অতীতের একটা স্থথের স্বৃতি, জুলেখার 
স্থৃতি, তাহাকে সময়ে সময়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত কপিিয়া তুলিত। 
আর সেই সময়ে তিনি একদৃষ্টে এই ছবিখানির দিকে কিয়ৎক্ষণ 
চাহিয়া থাকিয়া! দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। 

নৃতন বিবি পেয়ারেজান স্বামীর এই অবস্থাটা একদিন 
ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। পেয়ারেজান যখন তাহার স্বামীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_“প্রায়ই আমি দেখি, তুমি এঁ ছবি খানির 
. দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া! থাক, আর মাঝে মাঝে দ্বীর্ঘ নিশ্বাস 
ফেল-_ব্যাপা৭ট। কি বল দেখি ?” 


রূপের বালাই ৫৪ 


কাজি সাহেব বিবির এই প্রশ্নে একটু চমকিয়া উঠি- 
লেন। তিনি মনে মনে বুবিলেন বড়ই একটা ভুলের কা্গ 
করিয়াছেন। পেয়ারার সামনে এরূপ ভাবে অপাবধান হইয়া 
দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা ঠিক হয় নাই। কিন্তু তিনি তাক্বুদ্ধি; 
তখনই সামলাইয়া লইয়া! বলিলেন__“কি বলিব তোমায় 
পেয়ারেজান্‌, তুমি এ বাড়ীতে আদিবার আগে অই রমণীই 
আমার ঘর আলো করিয়াছিল । কিন্তু যমে তাহাকে লইয়াছে। 
আমাদের বিবাহের তিন বৎসর পরে--এঁ রমণী কবরে আশ্রয়- 
লাভ করিয়াছে ।” 

পেয়ার বিবি বড় সাংঘাতিক স্ত্রীলোক। সেম্বামীর এই 
উত্তরে ভয়ানক রাগিয়া গেল। মুখ থুরাইয়, নাক বাকাইয়া, 
ওড়ন! খান! মাথার উপরে ভাল করিয়া! টানিয়া দিয়া, সে 
বলিল-_“তাহা হইলে তুমি কি আমায় ভাল বাসনা ?” 

“সেকি কথা! ভাল বামি না? তুমি যে আমার 
জানের জান, কলিজার কলিজ1।”” 

“সেটা মুখের কথা । ও যখন তিন বৎসর হইল 
মরিয়া গিয়াছে, আর এখনও তুমি ওর তসবিরের দিকে 
চাহিয়। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল, তখন যে তুমি ওকে ভাল বাপনা, 
তাই ব। বিশ্বাদ করি কিন্ূপে? আমি এ ছবি খানা এখনই 
ভা্গিয়া ফেঙ্লিব। মেয়ে মান্থষে জীবন্ত থাকিয়া! সতীনকে 
জলায় ৪ মরিয়া আমায় আলাইতে আসিয়্াছে।” 

কাঁজি সাহেব কোন উপ1য়ে তাহার পত্বীকে শান্ত করিয়। 


৫৫ রূপের বালাই 


নিজেই সেখানি সেখান হইতে খুলিয়। লইয়। তাহার পেটিকার 
মধ্যে রাখিয়া দিলেন। 

তাহার পর হইতে কাজে সাহেব পেয়ারাকে এত 
ভালবাস! দেখাইতে লাগিলেন, এত প্রমের অভিনয় 
করিতে লাগিলেন যে, পেয়ার৷ বুঝিল তাহার স্বামী তাহাকে 
যথেষ্ঠ স্নেহ করেন। সাহেবও কিছুকাল পরে দেহ ক্ষুদ্র 
তনবাঁর খানি বাহির করিয়া আবার দেয়ালের গায়ে 
টাঙ্গাইয়। দিলেন। পেঘার। ইহাতে কোন আপত্তি কিপ 
না। সে মনে মনে ভাবিল যে মরিয়। গিয়াছে তাহাকে 
আমার এত ভয় কেন? বেচার! যদি তাহার ম্বত পত্বীর 
জন্য একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেপিয়। শান্তি পায় তাহাতে আমার 
আপত্তির কারণ কি? 

পেয়ারার যে রূপ ছিল না তাহ! নহে, তবে জুলেখার মত 
নয়, ব| রেবেকার মতও নয়। তবে কাজি সাহেবের পদোন্নতি 
ও তলব বৃদ্ধি এই পেয়ারার সহিত বিবাহের পর হইতেই 
হইয়াছে । তাহ ছাড়া পেয়ারার প্রাণ অতি উন্নত ছিল। 
সেম্বাদীর স্থখের জন্ত তাহার সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিল। 
এই মকল কারণে দো্দিগুপ্রতাপ কাজি পেয়ারা বিবির অঞ্চলে 
বাধ! চাবিটির মত হইয়। পড়িয়াছিলেন। সে তাহাকে যে দিকে 
ফিরাইত ঘুরাইত তিনি সেইরূপ ভাবেই ঘুরিতেন ফিরিতেন। 

এতকাল পবে, জুলেখার চিত্রের দিকে চাহিয়া সমস্ত 
প্রাণে আকুল নিশ্বাস ফেলিবার একটা কারণ হইয়াছিল। 


রূপের বালাই ৫৬ 


সে কারণ আর কিছুই নয়-রেবেকার অলোকসামান্ত 
রবূপরাশি। 

কেবল অলোকমামান্ত স্কপ নয়, তাহার সঙ্গে আরও 
কিছু জড়ানো ছিল। যে সময়ে একট! উত্তেজনাবশে রেবেকার 
মাথার অবগুঠনট! শিথিল হইয়া! যায়, সেই সময়ে মুহত্তর 
জন্থ কাজি সাহেব তাহার মুখখানি দেখিবার অবসর পাইয়া 
ছিলেন। তিনি দেখ্লেন--পরলোকবাপিনী সুন্দরী জুলেণ! 
ষেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়। পুনরায় সংসারে আপিয়াছে। সেই 
মুখ, মেই চোখ, সেই মুখের দীপ্তি, সেইরূপ একটা বূপগর্বব- 
মিশ্রিত মুখভাব। 

কাজেই জুলেখার স্থৃতিট৷ পুনরায় নৃতন ভাবে জাগিয়। 
উঠিয়াছিল। কাজি সাহেব নির্জনে বপিয়। সুন্দরী রেবেকার 
রূপ-সম্পদদের কথা যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, 
ততই তাহার চিত্তমধ্যে একট! ছুর্দমনীয় মোহ ও ব্যাকু- 
লত। আমিয়৷ দেখা দিল। আর এই মোহের ফলে, তিনি 
দেখিলেন_-রেবেকার মত শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বিধাতার স্থত্টিতে 
আর দ্বিতীয় নাই। মোসলের বাদনার বেগম মহলে ছুনিয়ার 
সেরা স্থন্দরীর সমাবেশ। তাহাদের তিনি না দেখিলেও 
এ কথ! দর্প করিয়া বলিতে পারেন ষে রেবেকার পায়ের 
কাছে দাড়াইতে পারে, এমন সুন্দরী তথায় আছে কিনা' 
সন্দেহ! 

এই বিশ্বগ্রাসী চিন্তায়, এই অস্তর্দাহী ক্পোন্সাদে বিভোর 


৫৭ রূপের বালাই 


হইয়া, কাঁজি সাহেব আপন মনে বলিয়া উঠিলেন--“এই রেবে- 
কাকে পাওয়! কি অনস্ভব? চেষ্টায় কিনা হয়? এতো 
বাদসার শ্যালকপত্বী নয়। আমি দোর্দগুপ্রতাপ, মুলুকের 
হর্কা কর্ত। বিধাতা, বিচারকশ্রেষ্ঠ নেয়ামত খ।। আমার 
প্রাণের আশা কি অতৃপ্ত থাকিবে ?” 

এমন সময় কে যেন, তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়। 
বলিল,_-“তা-হইতেই পারে না। যে কাক্ষি নেয়ামত খার 
হুকুমে এই জনপূর্ণ সহর মুহুর্ত মধ্যে ভস্মে পরিণত হইতে 
পারে, তাহার প্রাণের আশ! অপূর্ণ থাকিবে হহা সম্পূর্ণ 
অসম্ভব 1” 


৯১০] 


কাজি সাহেব তাহার কক্ষের বাহিরে, দ্বারপ্রান্তে মানু ... 
ষের আওয়াজ শুনিগা চমকিত হঈয়া উঠিলেন। তাহার 
হুকুম না! পাইয়া, তাহার নিজ্জন বিশ্রাম কক্ষের সমন্মুখেই বা 
আসিল কে? আর এত স্পদ্ধ। ভার, সে তাহার মুখ হইতে 
কথা লুকিয়া লইয়া! তার উত্তর দেয়? এমন শক্তি কার? 

নেগামত খ। কঠোর স্বরে বলিলেন,__"কে তুমি 1” 

উত্তর আমিল--“হুজুরালির গোলামের গোলাম, 
মেখ ফৈজু ।” 

ফেন্জু হকিম! নেত্তীহার মনের কথ] শুনিয়া ফেলি- 
দছে! এতবড় স্পর্ধ। তার! সেতীহার অনুমতি ন। লইয়। 


রূপের বালাই ৫৮ 


তাহার বিশ্রাম কক্ষের ছারপ্রান্তে উপস্থিত! এ ধুষ্টত| যে 
অমাজ্জনীয়। 

কাজি সাহেব উচ্চদ্বরে বলিলেন_-“ফেজু) ভিতরে 
এন ।” 

ভু কাজি সাহেবের পারিবারিক চিকিৎসক । সেলামের 
উপর সেলাম করিয়া কক্ষমধো প্রবেশ করিয়া সে স্থিরভাবে 
দাড়াইল। 

ভদ্রতার খাতিরে, নেয়ামত খ! তাহাকে আসন গ্রহণ 
করিতে আদেশ করিলেন। €ফস্কু এরূপ ভাব দেখাইল--ষেন 
সে অতি অনিচ্ছার সহিত কাজ সাহেবের সম্মুখে আপন গ্রশথণ 
করিল। 

নেয়ামত খ। রক্তনেত্রে বলিলেন-ণকৈজু! কি প্রম্মো- 
জনে আমার বিন। আহবানে এখানে আসিয়াছ ?” 

ফৈজু। অনাবের বাড়ীতে আসার ত আমার কোন 
বাধা হইতে পারে না। আম জনাবের পারিবারিক 
চিকিৎসক । | 

নেয়ামত। সত্য! কিন্তু তুমি আমার সকল কথা শুনি- 
য়াছ কি? 

ফৈজু। জনাবই মালেক মুলুক। মিথ্যা বলিব ন|। 
শুনিয়াছি। 

নেয়ামত | তোমার এ অপরাধের মাজ্জন। নাই। এ 
মুলুকের মধ্যে এমন কেহই নাই যে এক্প প্রগল্ভতা। দেখাইয়া, 
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ধষ্টত| দেখাই, আমার বিনান্গমতিতে আমার বিশ্রাম কক্ষের 
পার্খে দাড়াহয়া আমার গুপ্ত কথা শুনিতে পারে। 

ফৈজু জোড়করে বলিল-_“সত্যই তাই। জনাব যাহ। 
বলিতেছেন তার এক বর্ণও মিথ! নয়। তবে আমি জনাবের 
চিরাশ্রিত। আর আপিয়াছিলাম জনাবের সহায়তার জন্য । 

নেয়ামত। কিসের সহায়তা? 

ফৈছু। যাহাতে আপনি এই স্থন্্রীশ্রেষ্ট। রেবেকাকে 
লাভ করিতে পারেন! 

নেয়ামত খ। তাহার হেনারপর্রত শ্মশ্রর মধ্য অঙ্গুলি 
প্রবেশ করাইয়। দিয়। বলিলেন__“জান তুমি, এই মনায়ুদ-পত্তী 
রেবেকা বিবি নালিখবন্দ হইয়াছে? আর তোমার বিরুদ্ধেই 
সেই নালিশ ।” 

ফৈজু। তাও জানি। 

নেরামত খা। তবে কি সাহসে এখানে আসিলে ? 

ফৈছু। আমার সাহস আপনি, আশ্রয় আপনি, ভরস| 
আপনি । আমি আপনার চিরাহ্গত দাস। 

নেয়ামত। আমার পরোঘানা পাইয়াছ? 

ফৈজু। হ|হুহ্থুর! আর নেই পরোর়ান! পাইয়াই আমি 
এখানে উপস্থিত হইয়াছি। একটু আগে জনাব যে বলিয়াছেন 
আমি এখানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি তা নয়! তবে 
জনাবের মুখের উপর কোন কথা কহার সাহস আমার নাই, 
তাই কোন কথ! বলি নাই। 
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নেয়ামত খীর মন্ট। এই নব কথায় অনেকটা প্রনক্ন হইল। 
এই ছুনিয়াটা তোষামোদের দ্রাস। কাজি সাহেব যতই 
কোপনম্বভাব ব৷ রুক্ষ প্রকৃতির লোক হউন না কেন, তাহাকে 
তোষামোদের বশীভূত হইতেই হইবে । 

কাজি সাহেব, প্রসন্ন মুখে, মোলায়েম শ্বরে বলিলেন, 
“জানত ফেন্গু! ব্ববিচারের জন্ট আমার এই সহরে বড়ই 
একটা সুখ্যাতি আছে। রেবেক। তোমার নামে ছুই দফাক্ 
নাণিশ করিয়াছে তাহা জান তে।?” 

ফৈজু আলন ত]াগ করিয়া উঠিয়! জোড়করে বলিল-- 
“জানি বই কি খোদাবন্দ! গরীব পরওয়ার |” 

নেয়ামত। কিকিদফ! বল দেখি? 

ফৈজু। প্রথম দফা টাকা না দেওয়!। দ্বিতীয় দফা 
বেইজ্জত করা। ্‌ 

নেয়ামত । ঠিক! ঠিক! তুবি খুব চৌকোষ লোক ! 

ফৈজু। সেট। জনাবের মেহের বানে। 

মহাপ্রতাপান্বিত কার্জি সাহেব ইতিপূর্ে এই কৈজ্ুর কথায় 
খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন। এখন তাহার কথাবার্তার ভঙ্গীতে 
বড়ই প্রপন্ন হইলেন। তিনি সম্পূর্ণদ্পে ভূলিয়া গিয়াছিলেন-- 
যে পরোক্মানার মধ্যেই এই ছুই দফ। অপরাধের উল্লেখ কর! 
হইয়াছিল। 

ফৈজুও এ সম্বন্ধে কোন কথ! ভাঙ্গিল না। তাহা হইলে 
তাহাকে একেবারে খেলে! হইয়া পড়িতে হয়। সে একট! 
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বুদ্ধিমানের চাল চালিয়া, এই নির্বোধ কাজির রাগটাকে জলের 
মত করিয়। দিয়াছিল। কাজেই সে পুনরায় সেলাম করিয়া 
বলিল--“এখন জনাবের মরজি জানিতে পারিলেই যথেষ্ট স্থখী 
হইব” 

নেয়ামত। কিসের সম্বন্ধে? ূ 

ফৈজু। আমার বিরুদ্ধে এই নালিশ সম্থদ্ধে। 

নেয়ামত । সত্যই কি তুমি মসাযুদের নিকট টাক! কর্জ 
লইয়াছিলে? 

ফৈজু। মিথ্য। বলিব না-সাক্ষাৎ ধর্সের অবতার 
আপনি! আমার হাতে টাক! ছিল ন। বৰলিয়। দিতে পারি 
নাই। কিন্ত হুজুরের পরোয়ান। পাইয়া! বুঝিলাম টাক! না 
দিলে আমার পরিত্রাণ নাই। এজন্ত আমার স্ত্রীর গহনা 
বন্ধক দিয়া আমি টাকা সংগ্রহ করিয়। আনিয়াছি। জনাবের 
দরবারে সাধারণ অপরাধীর মত উপস্থিত না হওয়াই আমার 
ইচ্ছা। কারণ তাহাতে যে আমাকে কেবল হতমান হইতে 
হইবে তাহ! নয়, আপনার গৃহ-চিকিৎসক আমি, ইহাতে 
আপনার নামেও কলঙ্ক স্পর্শিবে। 

নেয়ামত খ। দাড়ি চোম্রাইতে চোম্রাইতে বলিলেন, 
“তাহা! যেন বুঝিলাম। কিন্ত বেইজ্জতের একট! নালিশ থে 

ফায়ের হটয়াছে।” 

্‌ ফৈছু। শোভান্‌ আল্লা! এ৪ কি কখন সম্ভব আমি 
তাহাকে বেইজ্জত করিব? আমার বন্ধুর স্ত্রী সে। তবে এই 
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স্ত্রীলোক জাতট। বড় ভয়ানক । এর| সবই করিতে পারে। 
আমি কেবলমাত্র ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছিলাম--তুমি 
এরূপ ভাবে তাগাদায় আমিও না। সুন্দরী যুবতী তুমি। পথে 
তোমার কোন ন| কোন বিপদ ঘটিতে পারে। জানেন ত 
হুজুর, এই মেয়েমানুষগুলোর চোখের পিছনে একট! ছোট 
খাট চৌবাচ্ছ। গাথ। আছে। তা ন| হ'লে এরা কথায় কথায় 
কান্নার জন্ত এত জল পায় কোথার? আমার কাছে টাক! ন 
পাওয়াতেই সে বিগড়ে গিয়েছিল। তারপর আমার মুখে এঁ 
ভাবে সাবধান করার কথাট। শুনেই একেবারে চোখের 
পিছনে লুকানে। সেই ফোয়ারাটা খুলে দিলে । কেঁদে কের্দে 
চোখের জল ফেলে আমার টবৈঠকখানার দামী কার্পেটটাকে 
পধ্যন্ত স্যাংসেতে করে দিয়ে এসেছে । মেই সময়েই আমায় 
মে শাসিয়ে আসে-চন্্রম আমি কাজি সাহেবের কাছে। 
তারপর এখানে এসে সে যে এক কাণ্ড বাধিয়ে গেছে তা 
জানলুম কেবল আপনার পরোয়ানা থেকে । 

নেয়ামত খার সন্মুথে ফৈজু আর কখনও একবপ ভাবে 
এত কথ কহে নাই। আজ সে তাহার মেজাজের অবস্থ। 
বুঝিয়া, তোষামোদ্দ করিয়া দুই চারি কথ! বলিয়! তাহাকে 
হাত করিল। 

কাজি সাহেব প্রসন্ন মুখে বলিলেন_-“ভাল, কাল সে আমার 
কাছে আসিবে । তাহাকে বুঝাইয় দেখিব যদি সে একট! মামল! 
তুলিয়া লয়। তুমি তোমার খণের টাক! আনিয়াছ কি?” 
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ফৈজু তখনই তাহার কটিদেশে আবদ্ধ এক গেঁজিয়ার 
ম্ধ্য হইতে, এক সহশ্র সেইকুন বাহির করিয়া নেয়ামত খার 
সম্মূথে থাক দিয়! সাজাইয়। দিল। 

নেয়ামত থ। মহাম্ত মুখে বলিলেন, "তুমি আজ যাও। 
কাল না হয় পরশ্ব এই সময়ে মামার সঙ্গে আবার দেখ! 
করিও। এসঘ্বদ্বে আমি কতদূর কি করিতে পারি তাহা 
জানিতে পারিবে ।” 

কৈজু মেলামের উপর সেলাম করিয়া! সেই কক্ষ ত্যাগ 
করিল। নেয়ামতখ। আবার তামাকুর জন্ত নফরকে আহবান 
করিলেন। সে আসিয়। ভামাকু দিয়। গেল। 

ইন্তানুলবাপিত মনোমদ গন্ধভর| তাদাকুর প্রত্যেক টানে 
থ। নাহেব মনের মধ্যে একটা নৃতনবিধ তরঙ্গহিল্লোল অনুভব 
করিতে লাগিলেন। 

তিনি তাহার কক্ষগানত্রে বিলম্বিত সেই ছবি খানির 
দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,--প্জুলেখার নিন্দা সুন্দর 
কান্তি দেখিয়া আমি একদিন উন্মত্ত হইয়াছিলাম। মনে 
ভাবিয়াছিলাম, সেই দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হইয়া 
জন্মিয়াছে। কিন্তু এই রেবেকার তুলনায় সে যে কিছুই নয়! 
অমন স্বন্দর চোখত তার ছিল না। অমন কুঞ্চিত স্বরুষঃ 
কেশও সাহার ছিল না। বীণ!-বাশীর-তান-তরঙ্গ-মাথ। কথার 
. অমন বস্কার ত তাহার ছিল না। সুন্দর বসরাই গুপাবের 
রংটীর মত সুন্দর কান্তি ত তাহার ছিল না। এত দুঃখ কষ্ট 
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অভাব অনটনের মধ্যে ইদানীং এই রেবেকার দ্দিন কাটি- 
তেছে। কিন্তু তবুও ত তাহার চির সমুজ্জল কাস্তি একদিনের 
জন্যও মলিন হয় নাই। এ করস্ম্পর্শবিহীন অতুলনীয় রূপ- 
জ্যোতি কি চিরদিনই এই পীড়িত, দৈন্যদুঃখ-কাতর মসামুদের 
অন্তঃপুরের শোভ। করিয়। থাকিবে? একে কি কোন উপায়ে 
আয়ত্ত করিতে পারিব না? চেষ্টায় কিনা হয়? মরুতভূমেও 
কি নদী স্যরি করী যায় না? সেতুর সহায়তায় টি 
দরিয়াকে বাধিতে পারা যায় না? খোদার প্রতিনিধিকূপে - 
আমি এরাঘ্ধ্যে সুবিচার করিয়া থাকি। খোদার নিয়েই 
আমার ক্ষমতা । চেষ্টা করিলে কি এই স্ুখন্বপ্র সফল করিতে 
পারিব না?” 

বিচারক নেয়ামত খ। না কি অতি দাস্তিক ; তাই সে এই 
রূপ দর্পিতভাবে সঙ্কল্পসিদ্ধির স্পর্দ। করিতে লাগিল। পরস্ত্রী যে 
মাতৃবৎ, তাহার প্রতি লোলুপনেত্রে চাহিলে ষে একটা মহাপাপ পু 
হয়, তাহাঁও এই আত্মগরিমা-দ'গ কাজির মস্তিষ্কে স্থান 


পাইল ন1। 
নেয়ামত খা যদি স্থবুদ্ধি চালিত হইয়! এইস্থান হইতেই 


প্রত্যাবৃত্ত হইতেন--কতদূর অন্তায় কাজে তিনি ভ্রতী হইতে- 
ছেন তাহা বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে পরিণামে তাহাকে 
কোন কষ্টভোগ করিতে হইত ন1। 

ফৈজু আসিয়াছিল নিজের উদ্দেশ্ট নিদ্ধি করিতে । নে 
পরোয়ানাখানি পাইয়াই বুঝিয়াছিল, মসাুদ্র-পত্বী রেবেকা বড় 


৬৫ বূপের বালাই 


সহজ স্ত্রীলোক নয়। সে মনে মনে ভাবিল--টাকা আর না হয় 
তাহার উপর কিছু সদ দিলে-__-তেন্দেনের মামলাট1 সহজে 
মিটিয়! যাইতে পারে ; কিন্ত রেবেকা তাহার ইজ্জত নাশের জন্ু 
'এই ছুর্দান্ত কাজির নিকট ষে নালিশ করিয়াছিল তাহা সহজে 
মিটিবে না। তাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে কোড়ার আঘাতে 
তাহার পিসের চামড়। ফাটিয়! যাইবে । সুন্দরী রেবেকার চোখে 
জল দেখিলে কাজির মনে তাহার প্রতি একট! গভীর সহাচ্ছতূতি 
জাগিয়া উঠিবে, আর তাহার ফলে তাহাকেই জাহান্নমে 
যাইতে হইবে । এই সব ভাবিয়। ছুষ্টবুদ্ধি হকিম ফৈজু মাল! 
শোনানীর পূর্বেই খা সাহেবের দরবারে হাজির হইয়াছিল। 

ছারপ্রান্তে প্রচ্ছন্নভাবে দীড়াইয়৷ সে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া 
কাজি নাহেবের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। দুই একবার 
তাহার মুখ হইতে স্পষ্টভাবে রেবেকার নামও উচ্চারিত হইতে 
শুনিয়াছিল। তখন তীক্ষবুদ্ধি ফৈজু এতটুকু বুঝিতে পারিল ধে, 
রেবেকাসর্পিনী কাজিকেও দংশন করিয়া গিয়াছে, আর খা 
সাহেব সেই দংশনজালায় ছটফট করিতেছেন! 

তারপর মে মাহসে নির্ভর করিয়া নেয়ামত খার কক্ষের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাঠক 
পাঠিক। এইমাব্র পাইয়াছেন। 

ণ 

রেবেক! অতি ক্ুপ্ন মনে গাড়ী হইতে নামিয়া বাটীর মধ্যে 

প্রবেশ করিল। 


রূপের বালাই ৬৬ 


-. তাহার মনে একটা মহা ভাবন! জন্মিল--“আমার ফিরিতে 
বড়ই দেরী হইয়াছে । রোগশধ্যাশায়ী স্বামী আমার অন্ত 
কতই না বাকুল হইয়াছেন। আমার বিষগ্ন মুখ দেখিলেই তিনি 
হয়ত আমাকে এই অত্যধিক বিলঘ্বের জন্য তিরস্কার করিবেন। 
যিনি একদগু আমার বিরহ গ্রহ করিতে পারেন না, শয্যা 
হইতে ধাহার উঠিবার সামর্থ্য প্লাই, ধার প্রতি কার্যেই আমার 
সহায়তার প্রয়োজন, একটু আহ্থার, একটু পানীয়ের জন্য যিনি 
আমার উপর নির্ভর করেন, এই অত্যধিক বিলম্বের জন্য ন৷ 
জানি তাহার কত কষ্টই হইয়াছে, কত অস্থবিধাই হইয়াছে” 

বাদী বাটাতে পৌছিয়াই রেবেকার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল, 

কারণ তাহার মনেও একটা ভয় জন্মিয়াছিল যে এই অত্যধিক 
বিলম্বের জন্য তাহার প্রত তাহাকে কতই না তিরস্কার 
করিবেন । 

রেবেকা, মলিনমুখে, শঙ্কাপূর্ণ হ্বদয়ে, অতি ধীর পদে, 
কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। 

কিন্তু শষ্যাশায়ী মপায়ুদদ তাহাকে একটুও তিরস্কার করিল 
না। বরং শষ্যার উপর হইতে তাহার ক্ষীণ বাহু ছুইটী 
প্রপারিত করিয়া বলিল--“এস রেবেকা ! তোমার বহুক্ষণের 
আদর্শনে আমি বড়ই বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িয়াছিলাম । এস এস 
প্রাণাধিকে !” 

তিরস্কারের পরিবর্তে পুরস্কার ! লাঞ্নার পরিবর্তে গ্রেম- 
সম্ভাষণ! এমন প্রেমের, এমন স্নেহের, অপরাধের এমন 


৬৭ রূপের বালাই 


মার্জনার কি তুলনা আছে? স্ত্রী সবারই থাকে, কিন্তু এমন 
প্রেমময়, লেহময়, ক্ষমাশীল স্বামী কি সকলে পায়? 

দীপশলাকার সাহায্যে যেমন প্রদীপ জলিয়। উঠে, মসাযু- 
দূর এই ন্েহগর্ভ স্বোধনে রেবেকার ম্লান মুখও জ্যোতির্দয় 
হইয়। উঠিল । 

সে অতি মৃদুভাবে শধ্যাশায়ী, রোগকাতর, স্বামীর বুকের 
উপর পড়িয়া বলিল--"আমার একটু বেশী দেরী হইয়াছে। 
এক্সন্ত আমি অপরাধিনী। কিন্তু চাহিবার আগে ত আমি 
আমার অপরাধের মার্জনা পাইয়াছি। কিন্ত তোমার বড় কষ্ট 
হইয়াছিল”-_ 

' মসায়ুদ বলিল--“হয় নাই বলিলে মিথ্যা কথ! বল! হয়। 
তবে সে কষ্টটা, তোমায় দেখিবামাত্র যেন মন্ত্রবলে সরিয়! 
গিয়াছে । যাক্‌--ওসব কথা! যার জন্তে গিয়াছিলে তাহার 
কতদূর করিলে? কিছু করিতে 'পার নাই, তাহা আমি 
তোমার মলিন মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি। কারণ আমি জানি 
সেই কপটবন্ধু ফৈজ্ু ঘোর শয়তান।” 

রেবেকার মুখখানি আবার ঘোর মলিন ভাব ধারণ 
করিল। ঠিক যেন, ষোলকলা পূর্ণ চাদের উপর মেঘের একটা 
আবরণ পড়িল। 

রেবেকা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল-_-“না, ষে 
কাজের জন্য গিয়াছিলাম তাহা! করিতে পারি নাই। বরধ 
একটু বিপদের মধ্যে পড়িয়াছিলাম 1৮ 


রীপের বালাই ৬৮ 


মপাযুদ রহস্ত করিয়া, সহাস্য মুখে বলিল--“আর এ বিপদ 
তোমার অই অনিন্যাসুন্দর কার অন্থ। আমিত তোমায় 
পূর্বেই সাবধান করিয়! দ্বিয়াছিলাম যে, রূপের বালাই এ 
ছুনিয়ায় অনেক ।” 

রেবেকা তখন ধীরে বীর ফৈজুর সহিত যাহা কিছু 
ঘটিয়াছিল, আর তারপর . কাঁজির 'বাটাতে সে কিরূপ ভাবে 
নালিশবন্দ হইয়া আলিয়াছিল, লে সমস্ত রা তাহার স্বামীর 
নিকট খুলিয়া বলিল । 

মসায়ুদ সমম্ত ঘটন! শুপিয়া' একটা মর্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া বলিল,_-“একথ! আমি আগে কতকট! 
বুবিয়াছিলাম বলিয়াই তোমায় যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। 
রূপ ও রূপেম্না এই ছুটে জিনিসই. এই দুনিয়ায় যত অনর্থের 
মূল; আর তুমি যখন রূপ লইয়৷ রূপেয়াকে আনিতে গিয়াছ, 
তখন এরূপ ঘটা অসভ্ভব নহে । কি বলিব--আজ আমি 
কঙ্কালসার, রোগযন্ত্রণায়' উত্ধানশক্তিবিহীন। যদ্ধি' আমি আজ 
সামান্তমাত্র শক্তির অধিকারী থাকিতাম, তাহা হইলে তোমার 
মড বিকল হৃদয়ে. প্রতীকারপ্রা থা হইয়। কাজির 'নিকট না 
গিয়া, আমার পায়ের পয়জারের শক্তি তাহার উপর পরীক্ষা 
করিতাম। যাক্‌_-এ সংলারে ঘটনাল্রোতে বাঁধ! দিবার শক্তি 
কাহারও নাই। যাহ! ঘটিবার তাহ! ঘটিয়৷ যাইবে। দয়াময় 
বিধাতাকে ধনাবাদ দাও, যে তুমি আজ তাহারই ক্ুপায় এক 
মহাবিপদ হইতে পরিজ্াণ পাইয়াছ।” 


৬৯ রূপের বালাই 


রেবেকা স্বামীর অপরিমেয় স্সেছের ও প্রেমের প্ররিচয় 
ইতিপূর্বে অনেক পাইয়াছে এবার আরও কিছু বেশী পাইল. 
আপদরূপ নিকষপাধাণেই. মালবের পরীক্ষা হইয়া! থাকে। 
স্থখের দিনে, স্থখের পারাবত অনেক আনিয়া জুটে, কিন্ত 
হুঃখের দিনে ছুঃখের' অশ্রধারা মুছাইবার জন্ত কেহই 
থাকে না। 

রেবেক! একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আমিও 
আজ এই দুনিয়ার কাছে অনেক শিক্ষা পাহইলাম। আর এই 
অযাচিত বনুমূল্য 'শিক্ষা জীবনে তুলিব কি ন! সন্দেহ। স্বামী, 
আমার কৃতকশ্ৰের জন্য মার্জন! কর 1” 

মসাযুদ আবেগভরে পতীর মৃখচু্ধন করিয়া বলিল--” 
“মাঞ্জনার অধিকারী ত আমি নই রেবেকা! আমার. কর্তব্য. 
তোমায় স্থথে স্বচ্ছন্দে রাখ।। কিন্তু তাহা আমি পারিতেছি 
কি? পত্বীর কর্তবা ত তুমি যথেষ্ট করিতেছ। কিন্তু স্বামীর 
কর্তব্য আমি তিলমাত্র করিতে পারিতেছি ফি? ভীষণ দারিদ্র্য 
রুদ্রমৃষ্ঠি ধরিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়৷ রহিয়াছে । সেই 
আলোকোজ্জল, কোলাহলসম্পৃরিত, 'বন্ধুসমাগম-জনিত-আনন্দ- 
মুখরিত পুরী দিনে দিনে শ্বশাদের ভাব ধারণ করিতেছে । 
এমন কালব্যাধি আমায় ধরিয়াছে যে, তাহা হইতে উদ্ধারের 
কোন উপায় নাই। .আমি বুঝিতেছি--এই বাধিতেই আমার 
জীবনের শেষ হইবে, আমায় শীতল সমাধিগর্ত আশ্রয় করিতে 
হইবে। তাহ! হইলে তোমার দশ কি হইবে রেবেকা! তুমি 


যে অভিমানিনী, আজীবন স্থখে পালিত । এই সংদারের 
সবদয়হীন লোকের কলঙ্কিত উক্ণ নির্বাসে যে তোমার অই 
সন্দর কান্তি অনলতাপবিদগ্ধ কুন্নমৈর মত টা যাইবে! 
কি হবে রেবেকা ! কি হবে!” 

হুতভাগ্য মসাযুদ দারুণ মন্বন্াতনায় অধীর হই আর সন্থ 
করিতে পারিল ন1। তাহার আরক্ঞনেত্র হইতে অত্যুষ্ণ অশ্রধার। 
বহিয়া পড়িল। | 

রেবেকা! নিজের ওড়নাখানি দিয়! মন্রবেদনাকাতর ম্বামীর 
চোখের ধার! মুছাইয়া দিয়া বলিল--“কিসের ভয়, কিসের 
ভাবন৷ স্বামিন্‌! তুমি আর আমি-_-এই লইয়! আমাদের এ ক্ষুদ্র 
জগৎ। তুমি আমি বাচিয়া৷ থাকিলে ভাবনা কিমের! ছুঃখ 
চিরদিন থাকে না, মেঘ বর্ষা চিরদিন থাকে না, অন্ধকার 
চিরদিন থাকেনা, ক্রন্দনও চিরদিন থাকে না। ছুঃখের দ্বিন 
কাটিয়া গেলেই আবার নুখের দিন আসিবে, স্থখের দিন. 
আমিলে ছুঃখের এ সব ঘনঘট1 কাটিয়া যাইবে। আমাদের 
সর্বস্ব গিয়াছে বটে, কিন্তু এই আশ্রয়স্থান বাড়ীধানি আছে। 
এই শান্তিময় দুর্গের মধো আমর! ছুঃখকে ভুলিয়৷ মনের 
আনন্দে দিন কাটাইব। এই বিশাল সংসারের শ্ষ্টা ধিনি, এত. 
জীবের আহারদাত। ধিনি, আমর! দুজনে তাহাকে দিন রাত 
প্রাণ ভরিয়া ডাকিভেছি। তিনিকি আমাদের, ক্ুপা করি- 
বেন না?” 

রেবেকা আর কখনও তাহার শ্বামীর. সহিত এব্স্‌প তাবে, 
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কথা কহে নাই। আজ প্রাণের আবেগে তাহার অস্ত 
নিহিত কথাগুলি যেন উন্মুক্তমুখ বঝারণার প্রবল শ্রোতের মত 
বাহির হইয়া পড়িল। | 

মসাযুদ তাহার পত্বীর মুখে এ পর্য্স্ত প্রেমের ও আদরের 
কথাই শুনিয়৷ আপিয়াছেন। এমন জ্ঞানগর্ভ কথ! আর কখনও 
শোনেন নাই। কথাগুলি শুনিয়া তাঁহার অবসন্ন প্রাণে একট! 
আনন্দ আসিল । 

৮ 
দিন গেল। সন্ধ্যা আসিল। দিন কাহারও ন্বখ দুঃখের 

মুখ চাহিয়া অপেক্ষ। করে না । 

মানুষে যখন জেদের বশে সহসা একট কাজ করিয়। 
ফেলে, তখন হয়ত সে তাহার ফলের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তত 
থাকে না। আর তাহার কৃতকশ্মের ফল যখন মন্দের 
দিকে যায় তখন সে বড়ই দমিয়! পড়ে ও হানুতাশ করিতে 
থাকে । ্‌ 

রেবেকার পক্ষে ভাহাই হুইল । শিক্ষিত, হিতাহিতবিচা র- 
ক্ষম, লোকচরিত্রাভিজ্ঞ লোকেও যখন এ সব ব্যাপারে ভ্রম 
করিয়া ফেলে, তখন তাহাদের তুলনায় সরলহদয়া, সংসারা- 
নভিজ্ঞ। রেবেক। কোন্‌ ছার! 

রেবেক৷ যদি বাদীর উৎসাহ বাক্যে উত্তেজিত ন| হইয়া 
 হুকিমের কৃত অপমান, আর প্রাপ্য অর্থের অগ্রাপ্তির জন্য 
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নিরাশাটাকে দমন ক্রিয়!, সটান বাড়ী চলিয়া, আসিত, তাহা 
হইলে ভবিষ্যতে যাহ। ঘটিয়াছিল তাহার স্ুচনাই হইত না। 

কিন্তু ভরা যৌবনের একট! উত্তেঙ্জনাময় রক্রশ্রোত 
তাহার ধমনীতে প্রবহমান। তাহার উপর বাদীর উৎনাহ 
বাক্য। কাজেই সে আত্মসম্বরণ করিতে বা স্থির ভাবে তাহার 
কারের পরিণাম চিন্ত! করিতে পারে নাই। 

কিন্ত কৃত কর্মের ফল যাইবে কোথায়? যাহা একবার 
কঠিন প্রস্তরের উপর অপকা হইয়। গিয়াছে, তাহাতো 
মুছিবার জে! নাই। কাজেই তাহার ফল অতি বিকৃত হইয়া 
দাড়াইল ! ... 
ফৈজুর সহিত কথোপকথনে নেয়ামত খা বড়ই বিচলিত 
হইয়৷ পড়িয়াছেন। তাহার মনে একটা দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে, 
চেষ্টার অসাধ্য কোন কাজই এ দুনিয়ায় নাই। 

কেবল তাহাই নয়, পাজার আগুন একটু বেশী দেরীতে 
যেমন শক্তি গ্রকাশ করে, রূপের আগুনের পক্ষেও বোধ হয় 
সেইরূপ একটা ব্যবস্থা আছে। পাঁজার আগুন যেমন মাঠের 
বা কোন অনাবৃত স্থানের হাওয়াতে শক্তি সঞ্চয় করে, রূপের 
আগুনও সেইকপ দীর্ঘকালব্যাপী চিস্তার জোর হাওয়ায় ভীষণ 
ভাবে জলিয়! উঠে। তখন তাহা নিভান ভার হইয়া উঠে। 

খা সাহেব মনে মনে তুলনায়, সমালোচনায় ষখন বুঝি- 
লেন যে, পরলোকগত। জুলেখার সহিত এই জীবিত রেবেকার 
মুখারুতির অনেক সাদৃশ্য, তখন রেবেকারই -বূপপ্রভাট৷ 
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তাহার হৃদয়ে জোর করিয়া চাপিয়া বসিল। কিস্তু তখনও 
তাহার বিবেককে কলুষিত করিতে পারে নাই। 

তিনি মনে মনে ভাবিলেন-__অত্যাচারীদের দণ্ডবিধান, 
উৎপীড়িতকে আশ্রয় ও মুক্তি দান, ন্যায়ের তুলাদণ্ডে ধম্মাধি- 
কারের উচ্চ সম্মান রক্ষা, তার প্রধান কর্তবা। এই রেবেকা, এক 
নরাধম খাতকের দ্বারা অন্তায় রূপে অপমানিত । এই ছুনিয়ায় 
তিনি ধর্মের ও ন্যায়ের অবতার বলিয়া সম্মানিত । এক্প স্থলে 
রেবেকাকে আইনের সাহাধ্যে প্রতিকার প্রদান করাই তাহার 
প্রধান কর্তবা। তাহার রূপের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অধিকার 
তাহার তিলমাত্র নাই। তাহা হহলে তাহার চিরোপার্তিত 
স্থনামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। 

কিন্ত শয়তান ফৈছু যদি ঠিক এই সময়ে না আনিয়া 
জুটিত, তাহা হইলে নেয়ামত খঁ! হয়ত স্তায়ের পথেই থাকিতেন। 
কিন্তু শয়তানের সাহচর্য দুরে থাক, নিশ্বান৪ অতি ভয়ঙ্কর 
এজ্জন্ত ফৈজুর সাহচর্্েই হউক ব। ছলনাময় উত্তেজনার জদ্তই 
হউক, তাহার পূর্ব সংকল্প ভাসিয়। গেল। 

ফৈজু কৌশল করিরা ঘেব্ূপ ভাবে আগ্জন ধরাইয়! দিয়া 
গেল, তাহ! সহজে নিভিবার নয়। নেয়ামত খা মানুষ বইত 
আর কিছুই নহেন। এজন্ত তিনি লুপ্তপ্রায় স্বঠিকে পুনঃ 
জাগরিত করিয়। যক্ত্রণ। ভোগ করিতে লাগিলেন । 

এই বূপোম্মাদ ব্যাধির যে যে পূর্বলক্ষণ আছে তাহার 
সব গুলিই দেখ! দিল | রেবেকাকে পুনরায় দেখিৰার একটা 
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প্রবল বাসনা তাহার চিত্তকে সমাচ্ছন্ন করিল। সে প্রবল 
বাসন! দমন করিতে ন! পারিয়া, ভিনি পুনরায় সেই নুন্দরীকে 
তাহার দরবারে উপাস্থত হইবার জন্ত আহ্বান করিলেন। 

রেবেক1 বাদিনী। পর দিন তাহার মোকদ্দামা । কাজি 
সাহেব যেরূপ ভাবে পরোয়ান। পাঠাইয়া, হকিম ফেজু খাকে 
তলব করিয়াছিলেন, সেইরূপ এক পরোয়ানা! রেবেকার নামেও 
প্রেরিত হইল । 


৪) 


রেবেক! ও মসামুদ যখন সানন্দ চিত্তে কথাবার্ধ। কহি- 
তেছে, সেই সময়ে বাহির হইতে কাজির পদাতিক হাকিল-- 
“বাড়ীতে কে আছেন ?* 

' সক্ুধের জানালার কপাট উন্মুক্ত ছিল। পদাতিকের এই 
গম্ভীর আওয়জ শুনিয়া রেবেকা ও মসাযুদ্র চমকিয়া উঠিল। 
মনায়ুদ সবিম্বয়ে দেখিল কাঞজ্জির পেয়াদ। তাহার বাহিরের 
আঙ্গিনায় দীড়াইয়]। 

মনাযুদ, রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস 
ফেলিয়। বলিল--“দেখ দেখি রেবেকা ! কি সর্বনাশ ঘটাইলে 
তুমি! এনহাঙ্গামের জের ষে কোথায় গিয়া মিটিবে তাহাও 
জানি না। আমর। অনাহারে মরিতাম তাহাও যে ভাল 
ছিল।” 

রেবেকা কোন উত্তর করিল না "সত্যই সে এ 
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ব্যাপারে অপরাধিনী। এ সম্বদ্ধে সরাসর কাজির নিকটে না৷ 
গিয়! বাটীতে ফিরিয়া! আসিয়া স্বামীর সহিত পরামর্শ করিলে 
একটা অপ্রত্যাশিত বিপদকে একব্সপভাবে ডাকিয়া আনিতে 
হইত না। 

রেবেকাকে নিকুত্তর দেখিয়া মসামু তাহার মনের ভাব 
বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাদীকে ডাকিয়া বপিয়৷ দিলেন 
“এ প্রহরী সাহেবকে বল--আমি শয্যাগভত; তাহার বক্তব্য 
কি, তাহ! বলিলে আমি তাহার উত্তর পাঠাইয়। দিব ।” 

কিয়ৎক্ষণ পরে বাদী ফিরিয়। আসিয়। একখানি লিবিত 
আদেশ পত্র মনাযুদের হাতে দ্দিল। তাহাতে লেখ! আছে--- 
“মসায়ুদের পত্বী রেবেকা বিবিকে এই পরোয়ান। দ্বারা আদেশ 
করা যাইতেছে যেন নে তাহার বাদীকে সঙ্গে লইয়। আমার 
দরবারে উপস্থিত হয়| একথাও প্রকাশ থাকে €ে তাহার 
মোকদ্দামার বিচার প্রকাপ্ত দরবারে না হইয়া আমার খাস 
কামরার মধ্যে হইবে। যাহাতে তাহার পর্দোচিত আবক্ক ও 
সম্মান রক্ষা হয় তৎসম্বদ্ধে সকল মুব্যবস্থাই কর যাহইৰে। 
আর একথাও প্রকাশ থাকে যে যদ্দি তাহার স্বামী তাহার 
শরীরের অবস্থা বুঝিয়া আদালতে উপস্থিত হন, তাহ! হইলে 
মোকদ্দাম! গ্রমাণের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে ন1। যদি 
কোন কারণে রেবেক! বিবি উপস্থিত হইতে অশক্ত হন, তাহা 
হইলে পূর্বে সে সংবাদ জানান. আবশ্টাক | নচেৎ মিথ্যা 
নালিশ করার অন্ভুহাতে তাহার পর্যন্ত শান্তি হইতে পারে।” 
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মসাম্্দ পরোয়ানা খানি পাঠ করিয়। রেবেকাকে বলিল 
"এখন করা যায় কি?” 

রেবেকা । আমি পূর্বধাহে সংবাদ দিয় পাঠাই যে আমি 
পীড়িত। 

মসায়ুদ। এই নেয়ামত খাব মেজাজ কেমন কড়া তা 
জানতো! |! আমার শক্রর অভাব নাই! সেষদ্দি কোন রকমে 
সন্ধান পায়, যে সতাসতাই তোমার অস্থখ হয় নাই, তখন 
একট। মহা হুলস্থুল বাধিয়। যাইৰে। 

রেবেকা । তুমি যদি যাও ত আমার কোন সংকোচ 
বা ভয় নাই। 

মসামুদ। জাননা কি তুমি রেবেকা, তিন মাস পূর্বে 
যখন গুপ্ত শক্র আমার পৃষ্ঠে লাঠির আঘাত ৰরে, আর 
সেই আঘাতে আমি মৃচ্ছিত হইয়৷ পড়ি, তার পর হইতেই 
আমার মেরুদণ্ডে একট। ভীষণ বেদন! রহিয়াছে? উঠিয়া 
বমিতে গেলে বা চলাফেরা করিতে গেলে আমার ভয়ানক 
কষ্ট হয়। 

রেবেকা । তাহ! হইলে উপায়? 

মসাযুদদ। বাদীকে সঙ্গে লইয়। তুমিই যাও। অদৃষ্ট ছাড়া 
পথ নাই। তবে এ সব ব্যাপারে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখি ও, 
আর একথা মনে যেন থাকে, ষে নারীর আবরু সম্মান ইজ্জত 
রক্ষার তার, তাহার নিঞ্জের হাতেই বেশী। যর্দি না যাও, . 
এই নৃশংসম্বভাব কাঞ্জি মহ! হুলন্থুল বাধাইবে। হয়ত মিথ্যা 
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নালিশ করিয়া তাহাকে উত্যক্ত করার জন্য সে আমাদের 
ছুইজনকেই শান্তি দিতে পারে । ৃ 

রেবেক। অগত্য! যাইতে স্বীকৃত হইল। সমস্ত রাত্রিটা 
সে মহা উতৎ্কা ও উদ্বেগের সহিত কাটাইল। 


ক 


যে শয়তান ফৈজুর জন্য, পতিপরায়ণ। রেবেকা আজ এই 
মহা বিপদে পতিত সেই শয়তান কি করিতেছে তাহ! একবার 
দেখিয়া! আসা যাক্‌। 

রেবেকার মত ফেব্জুও ধর্মাধিকারের সম্মখে হাঞ্জির 
হইবার পরওয়ান। পাইয়াছে। প্রথম বারে পরওয়ান! খানি 
পাওয়ার সময় তাহার মুখ যেমন কালীমাথ! হইয়! গিয়।ছিল, 
এবার আর তেমন নয়। 

সম্মুখে, সেই দোর্দগুপ্রতাপ কাজি নেম্ামত খার পরো- 
যান! খানি খোলা অবস্থায় পড়িয়া আছে, আর ফেজজু তাহা! এক 
একবার দেখিতেছে ও মৃদু হাস্ত করিতেছে। 

তার পর সে নিজের গোঁফ দাড়িটা চুমরাইয়া লইয়া, 
কক্ষমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র দর্পণে তাহার মুখখানি দেখিয়া, এক 
কুলুীর মধ্য হইতে একটা পানপান্র ও স্থরাধার বাহির করিয়। 
তাহা হইতে একটু মদ্দির! পান করিল। 

ফৈজুর যেন দিব্য চক্ষু খুলিয়া গেল। রেবেকার 
অনিন্দয হ্ম্দমর কপ সে বহুদিন হইতে ধ্যান ধারণার 
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জিনিসের মত পূজা করিয়া আদিতেছে। আর তাহার বহু 
দিনের সধিত স্থখময় আশাটা পূর্ণ করিবার জন্য একটা দিনের 
চেষ্ট! করিয়া সে বিষম দাগ! পাইয়াছে। 

এখন প্রেমকে আপলনচযাত করিয়া সে প্রতিহিংদাকে হৃদয় 
মধ্যে স্থান দিয়াছে। সে মনে মনে জানে, রেবেকা! সতী সাধবী। 
তাহাকে আয়ত্ত কর! তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সে যখন 
তাহাকে এরূপ অপমান করিয়। চল্লিয়। গিয়াছে, তখন তাহাকে 
জব করাই গ্রয়োজন। 

মদদিরাপানে প্রফুল্লচিত্ত ফেজু শূন্যে তাহার বদ্ধমু্ি 
তুলিয়া, রেবেকাকে লক্ষ। করিয়া বলিতে লাগিল-_“এক একটা 
্বর্ণমুদ্রা আমার বক্ষের পঞ্জর। তাহা যখন তুমি কাঙ্জির নিকটে 
নালিশ করিয়া আদায় করিয়াছ, আর তাহার উপর আমাকে 
বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছ, তখন জানিও আমি যত দিন 
বাচিব, ততদিন শক্ররূপে তোমার পিছনে পিছনে ফিরিব। 
কাজি নেয়ামতরাটাও দেখিতেছি এক মন্ত বোকা। সেও 
আমার মত এই স্থন্দরী রেবেকার মৌন্দর্য্সাগরে পড়িয়। 
হাবু ডুবু খাইতেছে। আড়াল হইতে ওৎ করিয়া ভাগ্যে 
তাহার কথাগুল! শুনিয়া ফেলিয়াছিলাম তাই কক্ষা। 
তাহাকে যেরূপ ভাবে নাচাইয়। দিয়াছি, তাহাতে সে ষে 
নহজে ক্ষান্ত হয় এমন ত বোধ হয় না। সেত এই মোসল 
সহরের মালিক। মোসলের বাদসা ত কিছুই দেখেনা। লোকের 
দওমুণ্ডের বিধাতা এই কাজি নেয়ামত খ। ধূমায়িত জমিতে 


৭৯ রূপের বালাই 


যদি আর৪ একটু জোর বাতাস দিতে পারি তাহ! হইলে 
দেখিব রেবেকা, তৃমি কেমন করিয়৷ পরিত্রাণ পাও।” 

ফেন্ু যখন আপন মনে, মদ্দিরার নেশার ঝেণকে বকি- 
তেছে, আর নিজের বুদ্ধি কৌশলের প্রশংসা! করিতেছে, সেই 
সময়ে তাহার পত্থী, তারিফ বিবি সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। 

তারিফ. বলিল-_-“পাগলের মত হাত পা নেড়ে বকছে! 
কি?” 

ফে্জু সাক্ষাৎ যমকে “দখিলে যতটা ন। ভীত হইত, নিজ 
পত্বীকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া তার চেয়ে বেশী ভীত হইল। 
তারিফের রলনাকে নে যমদণ্ডের অপেক্ষাও অধিক তয় করিত। 
চিকিৎসার ন্বন্য তাহাকে নানা স্থানে ঘুরিয়! বেড়াইতে হয় ও 
সে বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকিতে পায় ন। বলিয়াই, তারিফ 
তাহার সহিত ঝগড়া করিবার অবসর খুব কম পায়। 

ফৈজু যথাসাধ্য পত্বীকে সন্ত করিবার চেষ্টা করিত। 
বসন ভূষণ ও ভোজ্যে তাহাকে পরিতৃপ্ত রাখিতে ক্রটি করিত 
নাঁ। কিন্তু এত আদরে যত্ে থাকিয়াও স্বামীর উপর একটুও 
সে সন্ধই নহে। সে মনে মনে ভাবিত, তাহার স্বামীর হাতে 
অনেক টাকা আছে, নে ইচ্ছা! করিলেই তাহাকে সোণায় 
মুড়িয়। দিতে পারে, পাঁচক ও বাদী রাখিয়া তাহার গতরের 
মেহনতটাও কমাইয়। দিতে পারে । কেবল ছুষ্টামি করিয়া 
ভাহা করে না। 

যেধিন রেবেক1 টাকার তাগাদার জন্ত তাহাদের বাটীতে 
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আসিয়াছিল, সেইদিন সে রেৰেকাকে প্রথমে দেখে । স্বামী 
রেবেকার সৌন্দধ্য মুগ্ধ জানিতে পারিয়! তাহার হৃদয় দারুণ 
ক্রোধ ও ঈর্যানলে জলিয়া উঠে। সেই অবধি লে স্বামীর 
গতিবিধির প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। 

আজ তারিফ বিবি, স্বামীর এইরূপ অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিয়া, 
ঘরের বাহিরে একটু স্থিরভাবে দীড়াইয়া রহিল। ঘরটা অল্প- 
মাত্র খোল! ছিল। স্থতরাং সে দ্বারের ফণক দিয়া স্বামীর 
কীর্তিকলাপ সবই লক্ষ্য করিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট- 
স্বরে তাহার শ্বামীর মুখ হইতে “রেবেক)” শব্ধ উচ্চারিত 
হওয়ায় সে বড়ই সন্দিগ্ধ হইল। 

সহিষ্ণু! বলিয়া ষে গুণটী স্ত্রীলোকমাত্রেরই থাকা 
নিত্তান্ত প্রয়োজন, ফৈজুপত্বী তারিফ. বিবিতে সে গুণটার 
বড়ই অভাব। স্বামীর মুখে এক স্বন্দরীর নাম দুই তিন বার 
উচ্চারিত হইতে দেখিয়া, সহিষ্ুুত| হারাইয়।, দে নেই কক্ষমধো 
প্রবিষ্ট হইল। 

ফৈজুকে নিরুত্তর দেখিয়া তারিফ. বলিল-_“বলি 
ব্যাপারটা কি বল দেখি? যত কিছু বলিনা, দেখিতেছি 
ততই যেন মাথায় চড়িয়া বদিতেছ ! বলি--এঁ রেবেকা বিবিট। 
কি তোমার পেয়ারে জান নাকি? আসমানে বাড়ী বানাইয়া 
এ রেবেকার সঙ্গে ষে আসনাই করিতেছিলে- ব্যাপারটা কি 
বল দেখি?” 

ফৈজু রণরঙ্গিণী মূর্তিতে তাহার পত্বীকে সেই কক্ষমধ্যে 
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প্রবেশ করিতে দেখিয়। বড়ই প্রমাদ গণিল। সে মনে মনে 
ভাবিল--কাজি নেয়ামত খাঁর কাছে রেবেকা যে দেওয়ানী 
মামলটা কুজু করিয়াছিল তাহাত সে হারিয়া আসিয়াছে, 
এখন এই তারিফ বিবি বুঝি আবার একট! ফৌজদারী মামলা 
বাধাইয়৷ দেয় । 
মদিরাপানে ঠফজুর প্রাণে গোলাপীগোছের ষে একটু নেশ। 

জমিয়া আমিতেছিল, তারিফের আগমনে সেই নেশাট! ধোঁয়ায় 
উড়িয়া গেল। জু নিজের নির্ব,দ্ধিতাকে মনে মনে যথেষ্ট 
নিন্দা করিয়া একটু সামলাইয়! লইয়। বলিল-_“জান পেয়ারি 
যদি কেউ থাকে--তাহ'লে সে রেবেক। নয়, তুমি। রেবেকা 
আমার বন্ধুর স্ত্রী। তুমি যদ্দি রেবেকার পরিচয় জান্তে 
তাহলে ও কথ! বল্তে না।” 

তারিফ. । বলি-_রেবেকাটা কে তা শুনি! 

ফৈজু। আমার বন্ধু মসায়ুদ্কে ত জান। যখন তার 
হাঁল ভাল ছিল, তখন সে তোমার প্রীতির জন্য কত ভাল ভাল 
উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে । 

তারিফ । বটে! সেই রত্ববণিক মসামুদ! তা, তার 
পত্বী রেবেক। তোমার কাছে আসে কেন? 

ফেস্তু। কেন- সেট! তোমায় খুলে বল। উচিত ছিল। 
কিন্তু তৃমি আমার স্বভাব তো৷ জান, কেউ কিছু জিজ্ঞাস! না 
কল্পে আমি উপযাচক হয়ে কোন কথাই কাকেও বলিনি! 
তুমি বোধ হয় জানন!। যে এই ৰাড়ীথানি মেরামত করবার পর 

গু 
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আমি দেনদার হয়ে পড়ি। আর আমার বন্ধু মসাযুদ্দের কাছে 
হাজার সেকুইন খণ করি। 

তারিফ । তা আমায় না বল্লে জানবো কেমন করে 
বদ? তা এই রেবেকা তোগ্ার কাছে এসেছিল কেন ? 

কৈজু। তার স্বামী এখন শধ্যাশায়ী। উঠবার সামধ্য 
পর্যন্ত নেই! এজন্য সে এই ঞধণের টাকাটার তাগাদার জন্য 
তার পত্বীকে পাঠিয়েছিল । 

তারিফ । তা! তুমি সেটা শোধ করে দিয়েছ ? 

ফৈজু। না-দিইনি। টাকাট। চেপে রেখেছিলুম কেবল 
তোমায় একছড়! মতির মালা কিনে দেব বলে। কিন্তু এখন 
দেখছি, সেটা আর চেপে রাখ তে পারিনি । 

মতির মালার কথা শুনিয়! তারিফ, বিবির মনের উশ্মাটার 
বারো আনা কমিয়। গেল। সে বলিল--“টাকাট। তা হলে 
কোথায়? আমায় দিয়ে ফেলনা । তাহলে আপর্দ চুকে 
যায়।” 

ফেজু। আর বিবি! সে টাকার কথা তূলোন1-_সে 
টাকা এখন বাঘের গুহায় । 

তারিফ । তুমিকি আমার সঙ্গে ন্তাকামে! কত্তে এলে 
নাকি? 

ফৈজু। আগে সব কথা শুনে তার পর বঙ্কার ক'রো। 
এই যে কাগজ ছুখানা দেখছো, মনে ভেবনা এটা রেবেক! 
বিবির প্রেমপত্র ! এ দুখান! হচ্ছে কাজি সাহেবের পরোয়ান! 
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তারিফ। তা তুমি ত কাজির বাড়ী রুগী দেখ, কাজি 
তোমায় ভালবাসেন, তবে পরোয়ানা কেন? 

ফৈজু। দেখ ভারিফ। কাজির মেজাজটা অনেকট! 
তোমার মত! তিনি কখনও নেক নজরে দেখেন আর কখ- 
নও একেবারে খাগ্স। হনে উঠেন। এতদিন নেকনজরই চলে 
আনছিল। তবে এই শয়তানী রেবেক। মাঝখানে গড়ে, 
সেট! গোলমাল করে দিয়েছে । 

তারিফ । সেটা কি রকম? 

ফৈছু। রেবেকা কাল এখানে কেন এসেছিল 
তাজান ত? 

'তারিফ। তুমি তার স্বামীর নিকট থেকে যে টাকা ধার 
করেছিলে সেট। আদায় কর্তে। তা তুমি তাকে টাকাটা দিছে 
ফেল্লেনা কেন? ত। হলেত এই হাঙ্গামট। বাধতে। না| 

ফেজু। দেখ একটা সামান্য মেয়ে মানুষ যদি আমার মত 
একট! হোমর! চোম্রা পুরুষকে চোখ রার্গিয়ে কথা কয়, সেটা 
বড় বেশী বাজে। সে যদি ভালভাবে কথা কইতো, তা হলে 
আমি তাকে তাড়িয়ে দিতুম না। 

তারিফ। এই আমি ততোমার মত হোম্রা চোম্র! 
লৌককে রোজই নকড়া-ছকড়া কচ্ছি। তুমি আমার কথায় 
তর়াগ কর না। যেপাবে সে তাগাদা করবেনা? আমি 
শুনেছি মসায়ুদের এখন ভয়ানক দুঃখের দিন । 

ফৈজু। পৈতৃক বাড়ীখান! ভেঙ্গে পড়ছিল, টাকা ধাঁর 
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করে নেখান! নৃতন করেছি। আর তাই তুমি দোতালার 
উপর শুয়ে ঘুমচ্ছ। তবে ধনে ভেবেছিলুম যে, টাকাটা! 
যদি উড়িয়ে দিতে পারি, তা! হ'লে তোমায় একছড়া মতির 
মাল! কিনে দোব। তা তোমার বরাত, আর আমার বুদ্ধির 
দোষ। 

তারিফ। তাযাই হোক্‌--আমি তোমার মতির খালা 
চাইনে। আমি মুখরা হই আর যাই হই, আমার বিশ্বাস, 
তোমার ধর্শের ধন ছাড়া আর কোন ধনেই আমার অধিকার 
নেই। যে তোমার দুঃখের দিনে তোমার উপকার করেছিল, 
তার ছুঃখের দিনে, তার অপকার কর্তে গেলে তোমায় ভুগতেই 
হবে। আর আমার বিশ্বাস, লজ্জাশীল! কুলবধূ হয়ে, রেবেকা 
যে খালি টাক! ন] পাওয়াতেই তোমার নামে নালিশ কর্তে 
শিয়েছিল ত| নয়। তুমি নিশ্চয়ই তাকে কোন রকমে অপমান 
ব1 বেইজ্জত কর্তে গিয়েছিলে। তোমার স্বভাব ত আমি 
জানি। পরস্ত্রীর উপর নজর দেওয়া! রোগট! তোষার চিরদিনই 
আছে। যা হউক, এট! তুমি ঠিক মনে জেনো, যদি রেবেকা 
টাকা না পায় তা হ'লে আমি হুলস্ুল বাধাবো!। 

ফৈজু_তাহার পত্বীর মুখ হইতে এই ভাবের কথা শুনিয়া 
একটু স্তভিত হইল। সে পরুষভাষিণী, কলহ-পরাম়ণা হইলেও, 
তাহার প্রাণের মধ্যে যে এপ একটা উদারতা ও ধর্মভন়্ 
প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, তাহ! সে জানিত ন।। সে মনে মনে বিস্মিত 
হইলেও, মুখে একটু বিরক্কিভাব দেখাইয়া বলিল-“যাও _- 
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যাও, তুমি তোমার নিগ্রে কাজ দেখগে। বিষয় কম্ম সম্বন্ধে 
স্ত্রীলোকের কথ! কইবার কোন অধিকারই নেই।” 

“কিন্তু যদি এই বিষয় কর্খ, একটা জুয়াচুরির ব্যাপার হয়, 
অধশ্মের কাজ হয়, যাতে স্বামীর ধর্মচ্যুতি ঘটতে পারে, তা 
হলে স্ত্রীর এ সব কথায় কথ। কইবার অধিকার খুব বেশী।” 
এই কথা বলিয়া তারিফ বিবি, দম্ভ ভরে সেই স্থান হইতে 
প্রস্থান করিল। 

অঙ্গারকে শতবার ধৌত করিলেও মে যেমন তাহার 
মলিনত। পরিহার করে না, তিক্ত দ্রব্য মধো মিষ্টরস নিষেক 
করিলেও সে যেমন তাহার শ্বভাবগত তিক্তত। ত্যাগ করে না, 
শয়তান ফৈজু তাহার পত্বীর মুখে এত বড় একট! কথ শুনিয়াও 
তখনও নিজের দোষ দেখিতে পাইল না। 

সে মনে মনে ভাবিল--“রেবেক। যখন আমার আশায় 
ছাই দিয়াছে, দর্পভরে আমার অপমান করিয়া চলিয়া গিক্নাছে, 
তাহাকে হস্তগত করিবার যখন কোন উপার়ই নাই, তখন 
তাহার দর্প চূর্ণ করা, অপমানের প্রতিহিংসা লয়াই আমার 
উদ্দেশ । আর এই কাজে যখন আমি দোর্দগুপ্রতাপ কাজী 
নেয়ামত খার মত একজন সহায়ক পাইয়াছি, খন 
কিছুতেই সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইব ন1।” 

১০ 

আজ রেবেকার পক্ষে একট! মহ! পরীক্ষার দিন। কেন 

না, সে দিন মধ্যাহ্হে তাহাকে কাজির নিকট যাইতে হইবে । 
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কাজিই প্রকৃত পক্ষে মূলুক মালেক। বাদসা থাকেন দূরে । 
আর বাদস। কাছে থাকিলেই ব। করিবেন কি? 

রেবেক। মনে মনে ভাবিল, “দাহ যখন সঙ্গে যাইতেছে 
তখন বিশেষ আশঙ্কার কারণ ত কিছু দেখিতেছি না। কাজি 
আমার সঙ্গে এমন কোন ব্যবহার করেন নাই, যাহাতে আমি 
নিরাশ হইতে পারি।” 

রেবেক1 এই সব কথা ভাবিয়৷ দরবারে যাইবার উপযুক্ত 
বেশ ভূষ। করিল। পরিচ্ছদে কোন আড়ম্বর নাই; তথাপি 
তাহাতেই তাহাকে কত সুন্দরী দেখাইতে লাগিল । 

তার পর সে স্বামীর নিকট বিদায় লইল। মসায়ুদের 
ইচ্ছ। নয় ষে, সে এই সামান্য টাকার জন্য বাদীরপে কাঙ্গির 
দরবারে উপস্থিত হয়। তাহার প্রাণ বড় উন্নত। তাহার 
উপর মপাধুদ একদিন ঘে ফৈজুকে বন্ধুজ্ঞানে কোল দিয়াছে, 
আদর আপ্যায়নে বাধ্য ও তুষ্ট করিয়াছে, যে ফেজ অনেক 
ংকট ব্যাধিতে তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছে, তাহার সহিত 
এব্সপ শক্রত। কর! ভাল দেখায় না। এই সহরের মধো সে এক- 
জন গণ্যমান্য চিকিৎদক | মসায়ুদ চিররুগ্র। তাহার এ রোগের 
পরিণতি যেকি হইবে তাহা মে জানে না। এই দারিদ্র্যের 
দিনে তাহার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই | ষদদি রোগ বাড়িয়। 
উঠে তাহা হইলে হয় ত ৫্ফজুকেই ডাকিতে হইবে। সে 
রেবেকাকে অপমান করিপ়াছে সতা, কিন্ত এ নিম্মম সংসারে 
অসহায়! দরিদ্রা বূপমীর মর্যযাদ। কয়জন রক্ষ। করিয়া থাকে ? 


৮৭ রূপের বালাই 


আর রেবেক। বার বার নিষেধ সত্বেও যদি স্বয়ং তাগাদায় ন। 
যাইত, তাহা হইলে ত ইহা ঘটিত না। ফৈজু শক্তিশালী লোক, 
বৈরসাধনের জন্য আরও কত ভীষণতর কাঞ্জ করিতে পারে। 

কিন্তু কন্মনতোত তখন অনেকট। অগ্রসর হহয়! গিয়াছে । 
সে স্রোত ফিরাইবার শক্তি তাহার নলাই। 

এইজন্য মসামুদ পত্তীকে বলিলেন_-“রেবেক। | একট। 
কথা ভোণায় বলিয়া দেই। যদি দেখ, ফেজু হকিম এই টাক। 
দিতে অলমথ, তাহা হইলে তুমি তোমার নালিশ উঠাইয়া লইও | 
সামান্ত টাকার জন্য, আমার এই ভীষণ রোগের সময়ে, তাহার 
মৃত একজন চিকিৎসককে চ্টাইয়া লাভ না£।” 

রেবেকা এই কথায় সম্মতি দান করিয়া সে স্থান ত্যাগ 
করিল। বস্বতঃ তাহার মনে টাকা আদায়ের জনা পূর্মের 
জেদ্‌ অনেকট। কমিগা গিয়াছে । ৫ল্কু কেবল তাহার সহিত 
কু-ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়াই সে উত্তেজিত হইয়৷ কাজির 
কাছে নালিশ করিয়াছিল। 

যথ! সময়ে বাদীকে সঙ্গে লয়। রেবেকা কাঙ্জির বাটাতে 
উপস্থিত হইল । কাজি সাহেব, হচ্ছ! করিয়া, রেবেক্ার উপ- 
স্থিতির সময়টা একপ ভাবে নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, 
সে সময়ে সেখানে আর কোন অর্থা প্রত্যর্থীই উপস্থিত 
থাকিবে না। 

কাজিসাহেব পূর্ব হইতেই বাদীকে আদেশ দিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন যে, রেবেকা আসিলেই সে তাহাকে তাহার খাস- 
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কামরায় হাজির করিবে। সুতরাং রেবেক।কে তিলমাত্র 
অপেক্ষা! করিতে হইল না। 

কাজিসাহেব দেখিলেন, রেধেকার মুখমণ্ডল অবগুঠনে 
আবৃত। তিনি সম্মিত বদনে বলিলেন--"এ আসনে বসো 
রেবেকা বিবি !” 

রেবেকা সে দ্িন যেমন ভাবে, এ সম্বন্ধে একট। অসম্মতি 
প্রকাশ করিম্নাছিল, আজও তাহ!ই করিল। 

কাজিসাহেব বলিলেন--'তাও কি হয়! আজ তোমার 
কাজ শেষ হইতে একটু বেশী সময় লাগিবে, ততক্ষণ দাড়াইয়। 
থাক! ভাল দেখায় না। আমি যখন তোমায় অনুমতি দিতেছি, 
তখন ভয় কিসের? আমি বদমেজাজী লোক হইলেও রমণীর 
মহিত কখনও অসদ্যবহার করি ন!। 

রেবেক। কাজির অনুরোধ এড়াইতে ন1 পারিয়া অগত্যা 
আসনে উপবেশন করিল। 

কাজিসাহেব বলিলেন--“রেবেকা! তোমার টাকা 
আমি আদায় করিয়াছি ।” 
ৃ রেবেকা এ কথা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইল। বীণা- 
নিন্দিত শ্বরে বলিল- “জনাব মেহেরবান! গরীবের উপর 
_ জনাবের চিরদিনই দয়! ।” 

কাজি। শোন তবে ব্যাপারটা রেবেকা! আমায় এ 
জন্য বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। ফৈজু আমার তলব পাইয়া 
: হ্থেচ্ছাতেই এই টাকাটা দিয়া গিয়াছে । 
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রেবেকা । আপনার দোর্দগু প্রতাপে বাঘে গরুতে এক 
ঘাটে জল খায়। তা! এই ফৈজু হকিম তছার। 

কাজি। এঁদেখ, তোমার প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা গুলি তোড়া- 
বন্দী করিয়া এ খানে রাখিয়া গিয়াছে। কিন্ত তোমার আর 
একটা নালিশের মীমাংস। হওয়। প্রয়োঙ্ছন। টাকার চেয়ে 
সেইটাই বেশী সাংঘাতিক। একজন ভদ্রলোক এক ভদ্র 
কুলকামিনীকে অপমান করিতে সাহসী হয়, ইহা! আমার 
অসহ। 

রেবেকা কাজিসাহেবের প্রকৃতি খুব ভালই জানিত। 
তাহার জেদ বড় ভয়ানক । দাইয়ের মুখে সে কাজিসাহেবের 
বিচারের অনেক কথাই শুনিয়াহিল। তাহার দণ্ড বিধান থে 
অতি কঠোর তাহ! ভাবিয়া সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। 

দেশের দগুমুণ্ডের কর্তা কাজিনাহেব রেবেকার মনের 
কথ কি যেন এক মন্ত্রবলে বুঝিয়া লইলেন । তিনি 
বলিলেন--"রেবেকা, তুমি বাদিনী। তৃমি যর্দ ফৈজুকে 
মার্জন। কর, তাহ। হইলে তাহাতে আমি কোন বাধাই দিবনা। 
তঙুব বিচার-মধ্যাদ। রক্ষ1 হওয়! চাই | ফৈনু আমার আদেশে 
পার্শ্ববর্তী কক্ষে অপেক্ষী করিতেছে । তুমি যদ্দি তাহাকে 
মার্জনা কর-_তাহা হইলে আমার তাহাতে আপত্তি নাই। 
কিন্ত এই ছুষ্কে আমি একটু শিক্ষা দিতে চাই | সে 
তোমার কাছে ঘোড়হস্ডে ক্ষমা ভিক্ষা করিলে তাহাকে আমি 
ছাড়িয়া দিব।* 
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কাজি সাহেব আর মুহুর্ত মাত্র সময় অপব্যয় না করিয়া 
এক বান্দাকে আহ্বান করিলেন। তাহাকে হুকুম দিলেন__ 
“ফৈজু মিয্লাকে ডাকিয়া আন।” 

ফৈজু কাজীর শিক্গামত, পার্খের কক্ষে অপেক্ষা করিতে- 
ছিল। প্রহরী তাহাকে সেই কক্ষ মধো হাজির করিল। 

কাজি সাহেব, ফেজুকে বলিলেন_-"এই রেবেকা বিবির 
প্রাপ্য অর্থ তুমি আমায় দিয়াছ। সে মামল! মিটিয়া গিয়াছে। 
এইবার তোমার নামে ইজ্জত নাশের মামলা হইবে ।৮ 

ফৈজু অতি ভাল মানুষের মত বলিল--“জনাব মেহের 
বান, ধর্মাবতার ! আমি এমন কোন কাজ করি নাই, যাহাতে 
ইহার ইজ্জত নাশ হইতে পারে। বন্ধুর স্ত্রী বলিয়া একটু 
আত্মীয়তার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। তাহাতে যদি আমার 
কোন বিশেষ অপরাধ হইয়া থাকে তাহ! হইলে আমি সেজন্য 
ক্ষম! ভিক্ষা করিতে প্রস্তত ।* 

কাজি সাহেব বেবেকার মুখের দিকে চাহিয়। বলিলেন__ 
“রেবেকা, ফৈজু তাহার কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত । যদি 
তুমি উহাকে মাজ্জন করিতে ইচ্ছা কর-তাহ! হহলে তাহা 
আমায় বল। তাহা ন| হইলে আমি ইহার প্রতি পঞ্চাশ 
কোড়ার ব্যবস্থা করিব |” 

এই ভীষণ দগ্ডাজ্ঞ! শুনিয়া রেবেকা চমকাইয়৷ উঠিল । 
স্বামীর মেই উপদেশের্ কথা তাহার মনে পড়িল; সেজোড় 
করে বলিল--“জনাব! আপনার মত ন্তায়বান্‌ বিচারকের 
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চর 


কাছে আমি যথেষ্ট শ্ুবিচার পাইয়াছি। হকিম সাহেবকে 
আমি ক্ষম! করিলাম |” 

কাকি সাহেব একথা শুনিয়! যেন সন্থষ্ট হইলেন। কিন্ত 
ভিনি হায় ধর্থের সাক্ষাৎ অবতার । এজন্ বলিলেন-_- 
“আমি তোমার অন্থরোধে এই শয়তানকে মাজ্জনা করিলাম... 
বটে, বন্ধ আমি ইহাকে এমন একট। শিক্ষা দিতে চাই, 1১ 
যাহাতে এ শয়তান ভবিষ্যতে আর কাহার ৪ সহিত এপ ব্যব- 
হার না করে।” 

এই কথা বলিয়া কাজি সাহেব রুষ্ট স্বরে ফৈলুকে 
বলিলেন, “ফৈজু, তুমি একজন নামজাদ| হকিম। লোকের 
অন্তঃপুরে তোমার অবাধগতি। এমন কি তুমি আমারও গৃহ- 
চিকিৎসক। তৃমি মসায়ুদের পত্বীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া 
কেবল যে ভাহাকেই অপমানিত করিয়াছ তাহা নহে । এই 
ব্যাপারে মসাযুদ ও যথেষ্ট অপমানিত হইয়াছেন । আমি তোমায় 
সম্পূর্ণ রূপে ক্ষমা করিতে পারি যদি তুমি, এখন রেবেকার 
নিকট যে ভাবে মাজ্জনা চাহিলে, সাহেবের বাড়ীতে গিয়। 
তাহার নিকটও সেই ভাবে মার্জন। চাহিতে পার। তিনি 
তোমায় অন্তরের সহিত ক্ষমা! করিয়াছেন, একথ। যতক্ষণ ন। 
লিখিয়া দিবেন, ততক্ষণ আমি তোমায় রেহাই দিতে 
প্রস্ত নই ।” 

ফৈজু জোড় করে বলিল-_-"সেজন্ু আর জনাবের দ্বিতীক় 
আদেশের প্রয়োজন হইবে না। আমি সত্যসত্যই এ ব্যাপারে 
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অনুতপ্ত হইয়াছি। এক্রন্ত আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে মসাযুদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ তাহার নিকট হুইতে মাজ্জনা পত্র লইয়া 
আসিব ।” 

এই কথা বলিয়া ফৈছু সেস্থান হইতে চলিয়া যাইবার 
উপক্রম করিল। কিন্তু কি ভাবিয়! আবার ফিরিয়! দাড়াইয় 

“গা বলিল_-“জনাব! আমি যে আমার বন্ধু মসায়ুদে বুদ নিকট 

সম্পূর্ণরূগে খণমুক্ত হইলাম, রেবেকা বিবি হ্বমুখে তাহ। 
ক্বীকার করুন।” 

এই কথ শুনিবমাত্র রেবেকা উঠিয়া! প্লাড়াইয়া ফৈজুকে 
লক্ষ করিয়া বলিল-_-“সাহেব! মানুষ সর্বদাই ভ্রম ভ্রান্তির 
অধীন। আপনি আমার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও 
এই ভ্রমের ফল। আমি ন্যায় ধশ্মের সাক্ষাৎ অবতার 
স্বরূপ কাজি সাহেবের নিকট বলিতেছি-_-আমার স্বামীর 
কাছে আপনার আর কোন খণ নাই। আর আজই আপনি 
আগার ম্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ ব্যাপারের শেষ 
মীসাৎসা করিলে আমি বড়ই স্থখী হইব ।* 

কাজি সাহেব রেবেকার এই কথ শুনিয়া বলিলেন-- 
"রেবেকা! বিধাতা তোমায় যেমন অতুলনীয় বূপসম্পদ 
দিয়াছেন, তৌমার হৃদয়কেও সেইরূপ অপূর্ব গুণে ভূষিত 
করিয়াছেন। আমি বড়ই খুসী হইলাম যেব্যাপারটা৷ এই 
ভাবেই মিটিয়া গেল। আর তোমার মত সুশীল! সরলহৃদয়। 
রমণীর একটা উপকার করিতে পারিলাম, ইহা ভাবিম্ব 
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আমি বড়ই সখী হইতেছি। এখন তোমার টাকা গুলি 
গুনিয়! লও ।” 

কাজির নির্ধবন্ধ দেখিয়া, রেবেকা! টাক! গুলি গুনিবার 
জন্ত তোড়া! ছুইটী হাতে করিয়া লইল | সে তখনও 
অবগুঠনবতী । 

কাজি সাহেব বলিলেন-_-“তোমার মুখ অবগুঠনে 
আবুত। ইহাতে টাকা গুনিয়। লওয়ায় বড়ই অস্থবিধা হইবে। 
বোধ হম, আমায় দেখিয়া তোমার লজ্জ। হইতেছে । আমি 
কক্ষান্তরে চলিলাম। তোমার কোন সংকোচেরই প্রয়োজন 
নাই।” 

কাজি সাহেব কক্ষ ত্যাগ করিলেন। রেবেকা, নিশ্িস্ত 
চিত্তে তাহার অবগ্তঠন খুলিয়! টাক! গুনিতে লাগিল। 

হায়! রেবেকা! কেন তুমি এ কাজ করিলে? রূপের 
বালাই যেচারিদিকে? কেন তুমি এত রূপ লইয়! জন্মিয়া- 
ছিলে? 

রেবেকা, যে সময়ে এক মনে নিজের কাজে নিযুদ্ষ, 
বর্ণ মুদ্র! গুলি যখন সে দৈব উপায়ে প্রাঞ্ধ দরিদ্রের দ্রবিণের 
মত থরে থরে গুছাইয়া রাখিতেছে, ঠিক সেই সময়ে 
পার্থর এক কক্ষ হইতে ধন্মাবতার নেয়ামত খ!, এক মহা 
অধর্থের কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন। 

পার্খস্থ কক্ষে এমন একটী গুপ্ত স্থান ছিল, যেখানে 
প্লাড়াইলে, রেবেকার অধিকৃত কক্ষের নমন্ত ব্যাপারই দেখা 
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যায়। ন্যায় ধর্মের অবতার নেয়াধত খা, প্রাণ ভরিয়া সর্ববাঙ্গ- 
স্ন্দরী রেবেকার শৌন্দরধ্যস্থধা পান করিতে লাগিলেন। 
রেবেকা জানিতে পারিল না, ৰা তিলমাত্র সন্দেহ করিতে 
পারিল না, যে তাহার পার্বস্থ কক্ষে কি এক অভূতপূর্ব 
ব্যাপারের অভিনয়ের হুচন। হইতেছে । 

টাক! গুলি গন! হইয়। গেলে রেবেকা সেই থলির 
মধো রাখিল এবং পেই কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। 
কিন্ত মনে ভাবিল--কাজি সাহেব তাহার উপর এতটা 
সহানুভূতি দেখাইলেন, তাহার হিভার্থে এতটা করিলেন; 
তীহার নিকট বিদায় না লইয়! চলিয়া যাওয়াটা! ঠিক কাজ 
হয় না। 

এদিকে পার্বস্থ কক্ষ হইতে ধশ্বাবতার যখন দেখিলেন, 
রেবেকা টাক! গণন। শেষ করিয়া তাহা! থলির মধ্যে পুরিয়া 
থলিয়ার মুখ উত্তমরূপে বাঁধিঙ্স, তখন তিনি তাহার চশিয় 
যাইবার সম্ভাবন! বুঝিয়। দেই কক্ষে আসিলেন। 

সহসা কাজি সাহেবকে সেই কক্ষমণ্যে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়া! রেবেক' তাহার মুখের অবগুঠনটা টানিয়। দিল। 

কাজি সাহেব আশ মিটাইয়া পার্স্থ কক্ষ হইতে 
যেবেকার রূপ মাধুরী প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতেছিলেন। 
এখন দেখিলেন পূর্ণচন্ত্রের জ্যোতি মেঘে ঢাকিয়াছে। 

তিনি বলিলেন--“রেবেকা, তোমার আশ! পূর্ণ হই- 
যাছে ত? তুমি যদি অতটা! করুণ প্রকাশ না করিতে, তাহা; 
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হইলে এ হকিম ফৈজ্ুকে নাস্ত! নাবুদ করিয়া ছাড়িতাম। যাই 
হক, এখন তোমার নংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে ত ?” 

রেবেকা বলিল--“জনাব! অভাবই মানুষের শ্বভাব 
নষ্ট করে। এই সহন্্র মুদ্রা এক সময়ে আমার স্বামীর এক 
দিনের খরচ ছিল। আজ ঘটনাবৈগুণ্যে আমর দরিদ্র হইয়া 
পড়িয়াছি। ফৈজু যদি ভদ্রভাবে তাহার খণ পরিশোধে 
অক্ষত! জানাইত, তাহা হইলে আমি হম্নুত এতট। অগ্রসর 
হইতাম না। কিন্তু সে সমাজের মধ্যে একজন গণনীয় লোক 
হইয়া আমার সহিত যেরূপ নীচ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা 
অমাজ্জ্নীয়। আর তাহাতেই জাতক্রোধ হইয়া আমি এতট। 
অগ্রসর হইয়াছিলাম। আপনি আমার প্রতি যে অগ্গ্রহ 
দেখাইলেন-_-তাহার জন্য আজীবন রুতজ্ঞ থাকিব। এখন 
আমায় অন্থমতি করুন, আমি বাড়ী ফিরিয়। যাই। আমার 
স্বামী আমার বিলম্ব দেখিয়। বড়ই উত্কন্টিত হইতেছেন।” 

নেয়ামত খ। সহাশ্ত মুখে রেবেকার হাত ধরিয়া তাহাকে 
এক আদনে বসাইয়।, বলিলেন--“তুমি তোমার স্বামীকে খুব 
ভালবাস রেবেকা ?” 

কাজি সাহেব তাহার হস্ত ম্পর্শ করায় রেবেক! শিহরিয়া 
উঠিল। ক্রোধে, ক্ষোভে, ভয়ে নে কাপিতে লাগল । কিন্ত নে 
অসহায়। কিয়ংকাল নীরব থাকিয়া, সে সাহল সঞ্চয় পূর্বক 
বলিল--“জনাব ! প্রতোোক সাধ্ৰী রমণীর কর্তব্য ষে সে তাহার 
স্বামীকে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভাল বাসে । আমি যে আমার 
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স্বামীকে ভাঁলবাদি ও দেবতীজ্ঞনে ভক্তি করি, তাহার 
পরিচয় দেই খোদাই জানেন । এ সংসারে, স্ত্রী, পত্বী, পুত্র, 
মাতা, কন্ত।, পিতা, সকলেই গ্ব স্ব অনুষিত কর্তব্য করিয়া 
থাকে, আর সেজন্য একটা গর্বও অন্থভব করে। আমিও 
পতিভক্তির জন্য অবশ্ট সেইরূপ একটা গর্ব অনুভব করিয়া 
থাকি।” 

নেয়ামত খ। মনে ভাবিয়াছিলেন__রেবেক সাধারণ 
স্ত্রীলোকের ন্যায়। কিন্তু তাহার কথাগুলি শুনিয়া তিনি 
বুঝিলেন--শাহার একটা অননাসাধারণ তেঙজ আছে | তাহার 
ক্বামীর এরূপ দুর্দশার সময়েও সে সাধারণ স্ত্রীলোকের মত 
তাহার আত্মমর্ধ্যাদ। হারায় নাই। 

রেবেক! যে ক্রুদ্ধ হইয়াছে কাজি সাহেব তাহার কঠ- 
স্বরেই তাহ! বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন--"রেবেকা! 
তোমায় পরীক্ষা! করিবার জন্যই আমি একথ| বলিঘ্াছি। এখন 
বুঝিলাম যে, তোমার বাহ পৌন্দধ্যের অনুপাতে, খোদ! 
তোমার ভ্বদয়কেও সৌন্দর্যাপূর্ণ করিয়াছেন। তোমার চরিজ্ঞ 
বলে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তোমাদের বর্তমান কষ্টের কথ 
শুনিয়া আমি যারপর নাই দুঃখিত; কিন্তু পরিণামের 
বিষয় চিন্ত। করিয়া আরও ব্যধিত হইতেছি। জীবন 
মরণের কথা মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত। তোমার 
স্বামী সাংঘাতিক রোগে পীড়িত। কখন কি হয় কে বলিতে 
পারে? ভাবিলেও প্রাণে একটা কষ্ট হয়_ঈশ্বর না৷ করুন 
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যদি কোন একট! দুঘটনা ঘটে, তাহ! হইলে তোমার পরিণাম 
কি হইবে রেবেকা ?” 

পতিপরায়ণা রেবেক। এই কথ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। 
সে ঠিক বুঝিতে পারিল না--এই নেয়ামত খা, কি গভীর 
উদ্দেশ্্রে চালিত হুইয়! তাহাকে এই বিরক্তিকর সহানুভূতি 
দেখাহতেছে । 

তাহা হইলে সে সাহস সঞ্চয় ক'রধা দর্পিত ভাবে 
বলিল--“খোদা দয়! করিয়! আমাকে এই আদর্শ মন্ুষ) 
মসায়ুদের জীবনসঙ্গিনী করিয়াছেন | ১ রূপে, গ্রণে, 
পত্বীবৎদলতায় তিনি অতুলশীয়। এহ ভীষণ দারিপ্র্যেও তিনি 
আমার মুখ চাহিয়া ভীষণ রোগকষ্ট, অনটন, অসচ্ছলত।, 
দুপ্দিনের মহাদুঃখ সবই সহা করিতেছেন। তাহার দেব! 
করিয়া, তাহাকে ভালবাদিয়া, আমার স্থখ। এই নিষকলঙ্ক, 
সবার্থকলুষহীন, আকাঙ্ষাহীন, মিলনশৃঙ্ঘখল যদি সেই দয়াময় 
বিধাতা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন, তাহা! হইলে এই অভাগিনী 
রেবেক৷ সানন্দচিত্তে তাহার অস্থগমন করিবে । যদি একপ 
দুর্ঘটনাই বিধাতার অভিপ্রেত হয়, তাহ। হইলে আপনি হয়ত 
একদিন শুনিবেন টাইগ্রীসের খরশ্রোতে এই অভাগিনী 
রেৰেকার স্কবৃতদেহ ভাসিতেছে।” 

খা সাহেব কথাট! শুনিয়া শিহরিয়! উঠিলেন। রেবেকা 
আর. কিন্ু ন| বলিয়। মেই কক্ষ ত্যাগের উদ্চোগ করিল। 
কথায়. কথাম্ন তাহার অনেক বিলম্ব হইয়া, গিয়াছে । তাহার 
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স্বামী এই বিলম্ব দেখিয়। বড়ই উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। 
রেবেক একটা কুর্নীস করিয়া সেই মহাপ্রতাপশালী কাজি 
সাহেবের নিকট হইতে চলিয়া গেল। 

রেবেকা চলিয়া গেল--রষ্ছিল তাহার ছায়ামুর্তি। সে 
মুর্তি রূপগৌরবোজ্জল । বীণার বঙ্কার থামিয়া গেল বটে, 
তাহার মধুমাথ। প্রতিধ্বনি রহিল। সঙ্গীত থামিয়া গেল, কিন্তু 
স্বর রহিল । 

মানুষের মনের মধ্যে “বিবেক” বলিয়! একট! মহাশাক্ত 
আছে। এই বিবেক যদি না থাকিত, তাহা হইলে বিধা- 
তার স্থ্& এই দু'নয়ায় কোন পাপ 'কাধ্যই কষ্টকর বলিয়| 
বোধ হত ন|। এহ সংসারের প্রতি গৃহেই নরকের 
প্রতিষ্ঠা হইত। চারিদিকেহ লালসার বিকটাগি জলিয়া 
উঠিত | 

নেয়ামত খ। তুষানলে পুড়িতেছিলেন। রেবেকার 
বূপরাশি দেখিয়া তিনি ক্রমশঃ আত্মবিস্বাত হইতেছিলেন। 
তাহার মনে সময়ে সময়ে এরূপ একট! ইচ্ছা আধিপত্য 
বিস্তার করিতেছিল যে, তিনি তখনই রেবেকাকে বক্ষ মধ্যে 
টানিয়া ধরেন। এই হচ্ছ কাধ্যে পরিণত করিবার কোন 
অস্থবিধাই তখন তাহার ছিল না। কক্ষ নির্জন, এবং সেই 
বিশাল পুরীর মধ্যে তাহার একচ্ছত্র আদিপত্য। 

কিন্ত বিবেক এই সময়ে--তাহার অন্তর মধ্য হইতে 
বলিল__না--ন নেয়ামত খাঁ, একাজ করিও ন1। সতীর 
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উপর অত্যাচার অতি ঘ্বণিত কাজ। ইহার আগুন জলয়। 
উঠিবে। মোসলের মহাপরাক্রান্ত স্বলতান তোমাকে ন্তান়- 
বান্‌ জানিয়া, প্রজাবর্গের মধ্যে ন্যায়বিচার বিতরণের জন্য, 
এই দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদ দিঘ্লাছেন। যদ্দ এ কথা স্বলতানের 
কাণে উঠে, তাহ হইল ভেমার মান সম্ভ্রম, পদগৌরব, 
আধিপত্য, সবই ছায়াবাজির মত উড়িয়া যাইবে। সাবধান! 
রেবেকাকে তুমি স্পর্শ করিও না।” 

স্থতরাং নেয়ামত খা-বিবেকের এই তত্র তিরস্কারে 
সংযম হারাইলেন না। রেবেক। অক্ষতগৌরবে তাহার কক্ষ 
হইতে প্রস্থান করিল : কিন্থ তাহার মনের মধ্যে আরও 
জাকিয়। বসিল। তিনি মন মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন--“যে 
উপায়েই হৌক্‌ এই রেবেকাকে আমার চাই । উচ্চপদ, 
মানসম্্ম, এই অতুল এশ্বধ্যের বিনিমগ়েও যদি আমি এই 
স্থন্দরীললামভূতা! রেবেকাকে, একদিনও এ জালাময় বক্ষে 
আকর্ষণ করিয়। শান্তিলাভ করিতে পারি, তাহাও আমার 
শ্রের।” 

নেয়ামত খ। সত্যই গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তাহার 
্যায়নিষ্ঠা, বিচারকৌশল ও কঠোর দগ্তাজ্ঞার জন্ত সকলেই 
তাহাকে ভয় করিত। কিন্তু রমণীর সৌন্দধ্য অতি দোহকর 
মদিরা। এই রূপের মদির পান করিয়া, বেশ সোজ1 ভাবে 
পথ চলিতে পারেন, এরপ দৃঢ়চত্ত লোক খুব কম£ আছেন। 
সুতরাং একট! প্রবল বাসনার অধীন হইয়া তিনি যে সংযম, 
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পবিত্রতা, আত্মসন্ত্রম, ও পদ্দোচিত মর্য্যাদ। ভুলিয়া এক 
রমণীর জন্য উন্মত্ত হইয়া! পড়িবেন, তাহাতে আশ্চর্যের কথ। 
কিআছে? 

তাহ! ছাড়া, সহসা আত্মবিস্বত হইয়া এরূপ ভাবে মজি- 
বার আরও একট! কারণ ছ্ছিল। সেটা জুলেখার রূপের 
স্বতি। জুলেখাকে না পাইয়৷ তাহার হ্বদয়টা বড়ই কাতর 
হইয়া! পড়ে। তারপর জুলেখার অকান মৃত্যুতে প্রাণের একটা 
আকাজ্ষার অতৃপ্তি হেতু তিনি একেবারে অস্থির ইয়া 
পড়েন। যাহাকে লইয়। তিনি সংসার করিতেছিলেন- পে 
তাহার ঠিক মনের মত হয় নাই। 

তারপর পরলোকগতা জুলেখার সহিত এই সুন্দরী 

রেবেকার অদ্ভুত সাদৃশ্ত। দূর হইতে দেখিলে রেবেকাকে 
স্থুলেখ। বলিয়াই বোধ হয়। জগতের অনেক প্রেমিক, অতি 
গোপনে, প্রিয়তমার রূপজ্যোতি ধ্যান করিয়া সারা জীবনটাই 
কাটাইয়। দেয় । নেয়ায়ত খার দশাও সেইরূপ হইয়াছিল। 

তরঙ্গের উপর জোর হাওয়ার মুখে পড়িয়া যেমন ক্ষুদ্র 
তরণী আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, রেবেকার প্রবল রূপ- 
তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়৷ কাজি সাহেবের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া 
পড়িল। তাহার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাইল। 

তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন--“যেরূপে পারি এই 
বরেবেকাকে আয়ত্ত করিব। ইহার জন্য যদি সহম্রবিশ্বব্যাপী 
আগুন জালাইতে হয়, তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব 
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না। কিস্তুকে আমাকে এ সংকট সময়ে বুদ্ধি দিবে? কে 
আমাকে এই মহাবিপদে সাহাধা করিবে? আছে--একজন 
আছে যে আমায় প্রাণ খুলিয়া সাহায্য করিতে পারে। 
শয়তানীকাণ্ডে শয়তানের সহায়তা চাই। আজ রাত্রের মধ্যেই 
এসম্বন্ধে একট! পরামর্শ ঠিক করিয়া! ফেলিতে হইবে । এখনি 
ফৈজুকে ভাকিয়। পাঠাই ।” এ 

নেয়ামত খ! তখনই ঠাকিলেন-_-“কে আছিম্‌ ?” 

একজন বরকন্দাজ তখনই সেলাম করিয়া তাহার সম্মুথে 
দাড়াইল। | 

নেয়ামত খঁ। তাহাকে আদেশ করিলেন__-“এখনই ফেজ 
হকিমের বাটীতে যা। তাহাকে বলিস্‌ আমার তবিয়ৎ ভাল 
নাই। এজন্য এখানে একবার এখনই তাহার আসা প্রয়োজন ।” 

প্রহরী সেলাম করিয়া তখনই সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। 
নেয়ামত খা চিন্তাণিমগ্র হইয়! ভূতভবিষ্যৎ ঘটনা ভাবিতে 
লাগলেন। | 


১৭ 


রেবেকার ফিরিয়া আমিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়! 
মসাফুদ বড়ই ভাবিত হইয়া পড়লেন। কিন্তু তিনি উত্থান- 
শক্তিরহিত | তাহার যদ্দি উঠিবারই শক্তি থাকিবে, তাহ! 
হইলে তিনি রেবেকাকেই বা এই মব কাজে পাঠাইবেন 
কেন? আর এদিকে দিনও যেন্সচল! হাতে যাহ! কিছু ছিল 
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সবই কাজকর্মবিহীন অবস্থায় বসিয়া বলিয়া খাওয়াতে বহুদ্দিন 
পুর্বে শেষ হইয়া গিয়াছিল। রেবেকার যাহা কিছু অলঙ্কার 
ছিল, তাহা মে গোপনে বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতে 
ছিল। মসাযুদ যে একথা জানিতেন না এরূপ নহে । তাহার 
মনে বহুবার এন্ধপ একটা বাসনা জন্মিয়াছিল যে, তাহার 
পত্বীকে এ বিষয়ে নিষেধ করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কান 
কথ। বলিলে বা আপত্তি করিলে পাছে রেবেকা অসন্তুষ্ট হয়, 
তাহার মনে আঘাত লাগে, এইজন্ত মসায়ুদ মুখ ফুটিয়া কোন 
কথাই বলিতে পারেন নাই। 

তারপর রেবেকার অলঙ্কারগুলিও শেষ হইয়া! গেল। 
রহিল কেবল দ্বারিস্তরোর ক্ষুধা, অভাব অনটন, আর ধোগের 
চিকিৎসার খরচ। তাহার শেষ ভরস।, ফৈজু হকিমের খণের 
এই স্তর মুদ্রা । তাহা পাইলেও এখনও অনেক দিল চলিতে 
পারে । কাজেই ইচ্ছা! না থাকিলেও মসাযুদ তাহার স্থম্রী পত্বীকে 
ফৈজুর নিকট খণের তাগাদায় পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

সেদ্দিন ৫্বেক ফৈজুর নিকট অপমানিত হইয়াছিল। 
আজ আবার নূতন কি ঘটনা ঘটিল ইহা ভাবিয়। মসামুদ 
বড়ই কাতর হইয়। পড়িলেন। 

মসাযুদ আর থাকিতে না পারিয়। তাহার একমাত্র 

বিশ্বাপী গোলামকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া রেবেকার সং- 
বাদের জনা কাঁজর বাটীতে পাঠাইলেন। ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়। 
সংবাদ দিল-_““বিবি দেখান হইতে চলিয়া আসিয়্াছেন।” 
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সত্যই তাই। রেবেকা সোজ। পথে না আসিয় বাজারের 
পথে গিয়াছিল। হাতে পয়সা না থাকায় সে মদায়ুদের জন্য 
ঠাহার মুখরোচক আহার্যাগুলি সংগ্রহ করিতে পারে নাই! 
সে দিন অনেক টাক। তাহার হাতে । কাজেই বাদীর 
সহিত সে বাজারের দেকে গেল। 

মসামুদ তাহার মুথন্বাচ্ছন্দের দিনে যে সকল জিনিস 
খাইতে ভাল বাদিতেন, যেরূপ বস্ত্র পরিধান কাঁরতে আনন্দ 
বোধ করিতেন, রেবেক। স্থন্দ্রী বাদীর সহায়তায় বাজার 
হইতে মেই সব জিনিস কিনিল। তারপর বাটীতে ফিরিয়া 
আমিল। 

মসায়ুদ বড়ই চিন্তিত ও অস্থির হয়া কাল কাটাহতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে রেবেক। তাহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
ঈষৎ হাসিয়া বলিল--“কেমন আছ, প্রিয়তম ? তোমার মুখ 
দেখিয়! বোধ »ইতেছে তুমি আমার জন্য খুব ভাবিতেছিলে !” 

মসাধুদ বলিলেন-_-“সত্যই তাই রেবেক।। জান'ত তুমি, 
একদগ্ড তোমায় চোখের অন্তরাল কারয়। আমি থাকিতে 
পারি না। যাই হোক তোমার এ অযথা বিলম্বের কারণ কি ?” 

রেবেকা, তি সংক্ষেপে কাজি সাহেবের সহানুভূতির 
কথাগুলি ব'লয়। ফেলিয়। একটু হাফ ছাড়িল! তার পর সে 
বলিল--ণ্যে চিরদিন স্থথে কাটায়, দুঃখ যেতার পক্ষে তি 
ভয়ানক তা আমি কতক বুঝিতে পারিগ্রাছি।” 

মসায়ুদ একটি দার্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। 
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রেবেকা । যতদিন আমাদের অর্থাভাব ঘটিয়'ছে, তত- 
দন তোমায় ভাল করিয়া-খাওয়াইতে পারি নাই। যে মলিন 
বাসের উপর তুমি চিরদিনই নারাজ, দাস দাসীর! ময়লা 
কাপড় পরিলে তুমি তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে, অর্থাভাবে 
আজ তুমি তাহাদের অবস্থায় উপনীত হইয়াছ।. তুমি ষে সব 
জিনিস খাইতে ' ভালবাদ--অর্থাক্জাবে- এই কয় মাপ আমি সে 
সব তোমায় খাওযাইতে' পারি নাঙই। খোদ! জানেন--এজস্ট 
আমার মনে কি ভয়ানক কষ্টই হইত। আমি তোমার 
অগোচরে লুকাইয়া চক্ষের জল ফেলিতাম! আজ টাকা 
আমাদের হাতে আমিয়াছে। স্থতরাং মনের সাধ মিটাইয়া 
আমি তোমার ঈপ্দাত জিনিসপ্তদল বাজার হইতে কিনিয়া 
আনিয়াছি। এইজন্ত আমার বিলম্ব হইয়াছে । তুমি আমায় 
মার্জনা কর। 

মসাফুদ সহান্ঠমুখে বলিল-_-“ইদানীং তোমার অপরাধের 
মাত্র! কিছু বেশী হইয়া পড়িয়ে । আমার ভাণ্ডারে এত 
মাঞ্ন! সঞ্চয় কর! ত নাই-_মধুময়ী রেবেকা ! এইবার তোমায় 
নগুড ভোগ করিতে হইবে ।” 

রেবেকা! হাসিয়া বলিল--“কি দণ্ড ?” 

মসায়ুদ্ধ । তুমি আমার এই জালামস্তপ্ত বুকে এস। কত- 
ক্ষণ তোমায় দেখি নাই। এই “কতক্ষণ” ষে আমার পক্ষে 
. এক ষুগের মত বোধ হইয়াছে। 
রেবেকা। আর আমি ষদি কাল মরিয়া.বাই ?. 
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মপায়ুদ। না-__না, ওকথ| বলিও না। তুমি ভিন্ন, এই 
দুঃখের দিনে আমার কে আছে-- রেবেকা! যদ্দি বিধাতার 
বিধানে মসায়ুদের দগ্ধ অদৃষ্টে এপ কোন ছুংখ ঘটে, জানিও 
সে তোমার পশ্চাদন্ুলনরণ করিয়া তাহার সকল জ্বাল! 
মিটাইবে | মসাযুদ তোমামু লইয়! অনন্ত মিলন সম্ভোগ করিতে 
চায়॥ তোমার বিরহ ত তাহার স্পৃহণীয় নয়! 

রেবেকা তাহার শ্রেহময় স্বামীর মুখে এ কথ। শুনিয়। 
অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে আবেগপূর্ণ হৃদয়ে তাহার বুকে মুখ লুকাহল। 
কিয়ংকাল পরে হাসিতে হাসিতে বলিল, “আমার অপরাধের 
দণ্ড হইয়! গেল। এখন ছাড়, তোমার জন্ত আজ যে সকল মুখ- 
রোচক মিষ্টান্ন ও ফলমূলাদি আনিয়াছি তাহা লহয়। আসি ।” 

রেবেকা মসায়ুদের জন্য, তাহার অভীপ্সিত ও চিরপ্রিয় 
গোজ্যগুলি সাজাঈয়। তাহার সম্মুখে ধর্সিল। আর পুসঃপুনঃ 
অন্থরোধ করিয়া তাহাকে সে গুলি খাওয়াহল। এরূপ পরতি- 
দেবায় যে একট। নৃতন আনন্দ, নৃত্রন তৃপ্তি, নৃতন স্থখ, তাহা 
সে মন্মে মর্মে অনুভব করিল। 

'আহারাদি শেষ হইলে মসাধুদ বলিল--“রেবেকা' তুমি 
আমার পার্খে বসো। তোমায় দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসা 
করিতে চাই ।” 

রেবেকা সহসা স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া একটু 
চম্নকিয়া উঠিল। নে তাহার পার্থ উপবেশন করিয়া বলিল_- 
“ক. কথা প্রিয়তম ?” 
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মসাযুদ | শুনিয় ভয় পাইও না। সরল সত্য যাহা, তাহ! 
গোপন করিতে নাহ । ইহাত্বে ভবিষ্যৎ. অনিষ্ট অনিবাধ্য। 
রেবেকা । বোধ হয় আমি আর বেশী দিন বাচিব না। 
তোমার এত গ্রাণঢাল। যত, বাদীর মত সেবা, এতট। আত্ম- 
ত্যাগ সবই বুঝি বৃথা হইল! 

রেবেকা, এই কথাট। গুনিয়া--সত্য সত্যই চমকিয়। 
উঠিল। তাহ!র প্রাণের ভিতর একটা মদ কম্প উপাস্থত 
হইল। স্বামী না জানি আর৪ কি সর্বনেশে কথ। বলিবেন, 
ইহা ভাবিয়া সে বড়ই উৎকন্ঠিত হইল। তার পর অনেকটা 
আত্মমন্বরণ কারয়! সে মসাযুদের দাক্ষণ হস্তখান আত কোমল 
ভাবে [ন্গী;ড়ত করিয়া বলিল, “কেন-_-কফেন--এক্প সর্বনেশে 
কথ তুম বলিতেছ কেন?” 

মসাধুদ ।বষগ মুখে বলিল--"রেবেকা ! এই জন্াহ ত 
আম এ সব কথ! এতর্দিন তোমায় বাল নাহ। [কস্তু আর এ 
সব কথা চা।পয়া রাখা ভাল নয় বলিয়া আজ বালতে বাধ্য 
হহতোছ। তুম আমার এই অঞ্চকারমম্ন সংসারের উজ্জল 
দেউটা। আমার এই অপহায় অবস্থায় তুম ভগ্নী, মাত। 
ও পত্বীর যত্ব্, সেই, শ্রম, সহিষণুত।, নিঃস্বাথ আত্মত্যাগ, একগ্রে 
মিশায়া অক্লাণ্ডভাবে আমার সেবা করিতেছ । দারুণ 
রোগে আমায় এই এক বৎসর ধরিয়। পাঁড়ন করিতেছে । 
তাহার উপর আজ কাল একট! নৃতন রোগ দেখ! (দয়াছে। 
আমার বেধ হয়, এই রোগটাই, যে কোন নময়ে সাংঘাতিক 
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আকার ধারণ করিয়া আমার জীবনদীপ নির্ববাপিত করিয়। 
দিবে। তাই রেবেকা! আজ আমি বাধা হইরা তোমায় 
এই সমন্ত কথা বলিতেছি । এত দিন অর্থাভাবে আমার 
চিকিত্সা! হয় নাহ । জানি আমি, তুমি তোমার অতীত 
সৌভাগ্যের চিহ্নম্বরূপ অতিপ্রিয় 'অলগ্কারগুলি - সংলারের খরচ 
নির্বাহ করিবার জন্য ব্যয় করিতেছ। জানিয়া শুনয়াও আমি 
তাহাতে বাধা দিতে পারি নাই। বাধ। দিলে কোন ফল 
হইবে না ইহা ভাঁবয়াহই কোনরূপ আপত্তি করি নাহ । কিনব 
তোমার অলঙ্কারশূন্য স্থন্দর দেহেব একটা মলিনভাব দেখম়া 
আমার প্রত্যেক পঞ্জরাস্থি চর্ণ হইতেছে ।” 

রেবেক। স্বামীর কথায় বাধ। দিয়া বলিল,_-«রোগ 
হইয়াছে, চিকিৎসার সারিবে। এর ন্ট এ ভাবনা কেন? 
এক সহত্্র ন্বর্ণ মুদ্রা আমাদের হাতে । হঁহ!:ত9 কি তোণার 
চিকিৎসা হইবে না?” 

মসামুদ। কিন্তু চিকিৎসা করিবে কে? এ মোসলের : 
মধো একমাত্র অভিজ্ঞ টিকিসক এই শুকি ফেজু। কিন্ক 
তুমি যেভাবে কাঙ্ছির সহায়তা! লইয়া তাহার নিকট হহতে টাকা 
আদায় করিয়াছ, তাহাতে মে আমাদের ভয়ানক এক্র হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। আর তাহাকে ডাকিলে সে গাসবে কেন? 

রেবেক! কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া! বলিল--“'চল, তাহ। হুইলে : 
'আমর! বোগ দাদে চলিয়া! যাই ।” 

মসায়ুদ। তা সম্পূর্ণ অসম্ভব । এ রাজে]র নিয়ম জানত, 
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বসতবাড়ী কেহ ভাড়া দিতে পারে না। আমাদের এ বাটার 
রক্ষকরূপে থাকিবে কে? দাসর্দাসী আর রাখা চলে নাঁ। 
আর এখন আমার অবস্থাগুণে চারিদদিকেই শকত্র। আমরা 
চলিয়৷ গেলেই, তাহার। উৎপাত আরস্ত করিবে । দ্বার জানাল। 
খুলিয়। লইয়া! যাইবে। আর সফলের উপর কথ! এই-_ 
এই মোনল আমার জন্মভূমি। আমার পিতা মাতা অতি 
দরিদ্রাবস্থায় এখানে আমিয়াছিলেন । তার পর আমি 
মণি মুক্তার ব্যবসায় করিয়া একজন বড়লোক হইয়াছিলাম। 
আমার সে উন্নত অবস্থা এখন চলিয়া গিয়াছে । পূর্বের 
আনন্দকোলাহলপূর্ণ আলোকমালাশোভিত বাসভবন এখন 
শখশানের ভাব ধারণ করিয়াছে । রেবেকা! আমার মনের 
বাসনা, আমার জীবনের এই শেষ দিনগুলি যেন আমার 
এই শান্তিময় জন্মভূমির উপর কাটিয়৷ যায়! আমি একটা 
মহাতৃপ্চি, মহাশাস্তির সহিত এই জননী জন্মভূমির বুকে, 
আমার শেষ নিশ্বাম ফেলিব, এইটীই আমার প্রাণের বাসনা। 
মার বক্ষ হইতে সন্তান যেমন কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে চাহেনা, 
আমারও মেই অবস্থ।। ভয় পাইও না রেবেক।! মনে রাখিও 
-.দ্েহ থাকিলেই যেমন তাহার ছায়া থাকে, সেইরূপ জন্ম 
হইলেই “জীবের মৃত্যু হইয়। থাকে। আর মৃত্যুর পর আর 
একটা ষে জীবন আসে তাহ! অনন্ত--সে জীবনে শোক তাপ 


ছুখজাঙা নাই। চিরবসন্ত দে জীবনে ফুটিয়া থাকে। বর্ষা 
কখনও দেখ! দেয় না। 
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মসাযুদদ আর বলিতে পারিল না। কি একটা উচ্ছাস 
যেন তাহার ক্রোধ করিয়৷ দিল। সে স্থিরভাবে শধ্যায় শয়ন 
করিয়া রহিল । 

রেবেক। মনে মনে বলিল - “হে দয়িত। হে জীবনপর্ব্বন্ব ৷ 
এই হতভাগিনী রেবেকাও তোমার কায়ার ছায়। মাত্র। 
ছায়া কায়ার চিরসঙ্গিনী হওয়া! যদি প্রাকৃতিক ধশ্ম হয়, তাহা 
হইলে আমিও তোমার অন্ুলরণ করিব। আর মৃত্যুর পর 
দি মৃত্যুহীন অথণ্ড জীবন পাওয়। যায়, যে জীবনে তোমার 
সহিত আর কখনও বিচ্ছেদ হইবে না, তাহ হইলে আমার 
পক্ষে সেই জীবনই স্পৃহণীয়।” 

মসায়ুদ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এক মনে কি ভাবিতেছে। 
রেবেক। তাহাকে আর বিরক্ত না করিয়। অন্ত্র চলিয়। গেল। 

কক্ষান্তরে গিয়া সে খুব খানিকটা কীর্দিয়। লইল। তাহাতে 
তাহার হৃদয়ের ভার কমিল। সে যুক্রকরে বিধাততাকে 
ডাকিয়! বলিল-_“দ্য়াময়, আর সকল দু:খ দিও, হাস্যমুখে সহ! 
করিব; কিন্তু আমাকে স্বামী হইতে বঞ্চিত করিও না।, 


সহ, 


“এখন করা যায় কি? সে ঘষে আগুন জালাইয়া হাশ্যমুখে 
এখান হইতে চলিয়! গিয়াছে সে আগুনে আমার বক্ষ পঞ্জরের 
প্রত্যেক অস্থিই দগ্ধ হইতেছে। বিকারের রোগী যেমন তৃষ্ণায় 
জলের জন্য সর্বদাই লালার়িতঃ আমি৪ মেইরূপ তাহার 
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রূপতৃষ্ণায় অস্থির! হায়! পর্ধনাশী রেবেকা, কেন 
তুমি অই সম্মে'হনী রূপরাশি লইয়া ধরায় আসিয়াছিলে ?” 

নেয়ামত খা এই ভাবে অস্ফ্টম্বরে মনোভাব ব্যক্ত করত 
কক্ষ মধ্যে পদচারণ। করিতেষ্ছেন- আর মধ্যে মধ্যে এক 
রজতপাত্র হইঠে মোহময়ী মদিরার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন । 
কিন্তু ইহাতে তাহার প্রাণের আশার শান্তি না হইয়া বরঞ্চ 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। ম্বতসংস্পর্শে আগুন যেমন হু হু 
করিয়া জলিয়! উঠে, মদিরাম্পর্শে তাহার হৃদয়ের কুপথগামী 
চিন্তাগুলিও নেইরূপ তাহার মন্মের মধ্যে চারিদিকে লেলিহান 
শিখ। বিস্তারে তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল । 

এমন সময় ফেজু আপিয়া দেই কক্ষে প্রবেশ করিল। 
অতি ভক্তিভরে মেলাম করিয়া সে বলিল--“জনাবালি কি 
আমায় স্মরণ করিয়াছেন?” নেয়ামত খা! ফৈজুকে ইঙ্গিতে 
আমন গ্রহণ করিতে বলিয়া গম্ভীর মুখে বলিনেন-_- 
“ব্যাপার বড় ভয়ানক পেজ ।” 

ফজু। কেনহুজুর! 

নেয়াম*। রেবেকা সহজে ছাড়িতে চাহিতেছে না। সে 
তাহার ইজ্জত নাশের ব্যাপারটার একটা মীমাৎনা করিতে 
চাযম়। আমি এদেশের ধর্মাধিকার; যে কেহ আমার কাছে 
বিচারপ্রার্থীরূপে উপস্থিত হইবে, তাহার আবেদন শুনিতে 
আমি ভ্তায়তঃ ধম্মতঃ বাধা । 

ফৈজু কথাটা শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইল। সে ভাবিয়া 
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ছিল, ব্যাপারট| এইখানেই মিটিয়া গেল। কিন্তু যখন তাহ। 
আবার ধৃমায়িত হইয়া! উঠিয়াছে তখন ভাহার গ্রহের শেষ হয় 
নাই । এজন্য দে বিনীতভাবে ব'লল--“জনাব ! এহ ইজ্জত 
হানির শাস্তি কি?” তাহার একথা বিবার উদ্দেশ্য কিছু 
অর্থের উপর দিন! বাপারটার একট! মিটুমাটু হইয়া গেলে 
বড়ই ভাল হয়। 

নেয়ামত খাঁর উদ্দেশ্য, অতি মাত্রায় ভয় দেখাইয়া 
এই তকিম ঠকজুকে হস্তগত করা । তিনি ফৈজুর কথার ভাবে 
তাহার অভিপ্রায় বুঝিলেন। কিন্ধু আইন তাহার নিজের 
হাতে। দণ্ডের মাপকাটি তাহার দ্বারাই নির্দি্ই হ্বে। 
তিনি বলিলেন -- “এরূপ অপরাধে বিচারকের ইচ্ছায় প্রাণদণ্ড 
পর্যন্ত হইতে পারে। মার বিচারক যদ নিতান্ত দয়! 
প্রকাশ করেন, তাহ। হইলে আজীবন কারাবান।” 

দণ্ডের বহুর শুনিয়া ফৈছু শিহরির। উঠিল। সে কর- 
(যাড়ে বলিল_-“আমি ক্গনাবের আশ্রিত! আপনি আমায় 
রক্ষ! না করিলে কে করিবে গ্রভৃ। খোদার নীচেই যে 
আপনি 1” 

নেয়ামত। তোমার প্রাণনগড হয় এট! আমার ইচ্ছা নয়। 
কেননা, তুমি আমার সংলারের আত্মীয়ন্বজনের অনেককেই 
চিকিৎসা দ্বার! প্রাণ ফিরাইয়! দিয়াছ। আমার নিজের 
এক সংকটময় গীড়ার সমর তুমি আমাকে 9 নিরাময় করি 
মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছ। আমার একট। কথ! 
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তোমায় মনোযোগের সহিত শুনিতে হইবে । কথাট। ভয়ানক 
সাংঘাতিক । শয়তান যেমন মান্ষকে বিনামুল্যে কিনিয়া থাকে, 
আমি তোমায় সেইরূপ করিতে চাই । রেবেকা রূপগর্কে 
এত উন্মত্ত যে আমাকেও সে অপমান করিয়াছে । 

ফৈজু। বলেন কি? 

নেয়ামত। আর বলি কি? যাহ! ঘটিয়াছে তাহাই 
বলিতেছি ! 

ফৈজু। তাহার ম্পর্ধাত কম নয় জনাব! 

নেয়ামত । তাই ত বলিতেছি_-তাহার এ দচুর্ণ করিতে 
হইবে । আমার মত এতবড় একট] শক্তিশালী লোক, তাভার 
এতটা উপকার করিয়া একবারমান্র তাহার হস্তচস্বন করিবার 
অঙ্গমতি চা হয়াছিল। তার জন্য এতট1 করিলাম, কিন্তু সে 
আমার এই সামান্য প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহার 
এ অপমান আমার বুকে বড়ই বিধিয়াছে। আর সেইজন্য 
তোমার সঙ্গে বন্ধুভাবে পরামর্শ করিতে আমি তোমায় 
ডাকাইয়; আনিয়াছি। আমি তোমায় রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি 
দিব। কিন্তু রেবেকা যাহাতে আমার করতলগত হয়, সে বি 
তোমায় সহায়তা করিতে হইবে । 

ফৈজু একথাটা শুনিয়া একটুও বিশ্মিত হইল না। 
কেনন। মে পূর্ববদিনে দ্বারাস্তরালে থাকিয়া সম্পূরণক্ূপে তাহার 
মনোভাব জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু নেয়ামত খ। যেমন, 
শয়তান ফৈজু তাহারও অধিক। সে বলিল--“যদি আমার 
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এ জীবন দিলে জনাবালির কোন উপকার হয়, আমি তাহ! 
করিতেও প্রস্তুত ।” 

নেয়ামত খ। মুত হাস্যের সহিত বলিলেন, “অতটা 
তোমায় করিতে হইবে ন। ফৈজু। মগকজট। ঠাণ্ডা করিয়া 
একবার আমার কথাগুল। শুনিয়া! যাঁও।” 

ফৈজু। অনুমতি করুন। 

নেয়ামত । এই রেবেকা তোমায় যথেষ্ট অপমান 
করিয়া,ছ- কেমন কি ন1? 

ফৈজু। 'মাজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি? যদি আপনার 
মত দয়ালু বিচারকের কাছে এ মামলা না হইয়া ছোট 
কাজীর নিকট হইত, তাহ! হইলে তিনি হয়ত আমায় পিছ- 
মোড় করিয়। বাধিয়া আনিবার আদেশ দিতেন। 

নেয়ামত। ঠিক কথাই বলিয়াছ। যাক মে কথ|। 
এখন এক বিষম ব্যাপারে আমাদের লিপ্ত হইতে হহবে। 
তোমার নিকট কিছুই গোপন করিব না। এই 
ুর্ব্বিনীতা, রূপের গরবে আত্মহারা হইয়া, এই মুলুকের 
দণ্ডমুণ্ডের কর্তা খোদ কাজি নেয়ামতর্থাকে৪ অপম।নিত 
করিয়া গিয়াছে। আমি তাহার সহিত যতদুর সহ্/বহার 
করিবার তাহ! করিয়াছি । এক্টাবার মাত্র আমি তাহার 
কোমল করপল্লবখানি চুম্বন করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। 
তা সে আমায় দশ কথ শুনাইয়। দিয়া দর্পভরে চলিয়া গিয়াছে। 
আমি তাহার এ দর্প চূর্ণ করিতে চাই। তোমারও মনের ইচ্ছা 

৮৮ 
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এরূপ । যখন আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্কা এক, তখন তুমি 
নিশ্চয়ই আমার সহায়ত! করিতে প্রস্থত হইবে। | 

ফৈজু। সেই দপিতা স্ত্রীলোকের কাছে আমিও যথেষ্ট 
লাঞ্ছিত হইয়াছি। আমিও প্রতিশোধ লইতে চাই। 

নেয়ামত। তাহ! হইলে এক কাজ কর। 

ফৈজু। কি কাজ? 
. নেয়ামত। আমার বাদীর সঙ্গে মলাফুদের বাদীর খুব 
আত্মীয়তা । আমার বাদী আমায় আজ সংবাদ দিয়াছে মসা- 
মুদ সাংঘাতিকরূপে পীড়িত। তোমাকে আবার তাহার বাড়ীতে 
চিকিৎসকরূপে যাইতে হইবে । 

ফৈজু। কিন্তু জনাব, তাহারা আমাকে ডাকিবে কেন? 
দুইদিন আগে তাহার পত্রী আমার শত্রুতা করিয়া গিয়াছে। 

নেয়ামত । অভাবের বালাই নাই। দরকারের সময় 
শক্রর সঙ্গেও মিত্রতা করিতে হয়। বিপদে পড়িলে শক্রকেও 
মিত্র বলিয়া! ভাবিতে হয়। এই মোদল সহরে ধত “শতমারীর” 
গ্রাছুর্ভীব। একমাত্র নামজাদা হকিম তুমি। রেবেকার 
স্বামীর পীড়! একটু বাড়িলেই সে তোমায় ডাকিতে 
বাধ্য হইবে । আমি আজই আবার আমার বাদীকে দিয়া 
ংবাদ আনাইতেছি। এই রেবেক। নিশ্চয়ই বিপদে পড়িয়া 
তোমার নিকট সাহাষ্যার্থী হইয়া উপস্থিত হইবে । আমার 
একমাত্র অন্থরোধ, তুমি সে সময়ে কোনব্ধপ প্রতিবাদ না 
করিয়া, বা অসম্মতি না জানাইয়া, রেবেকার সাহায্যে অগ্রপর 
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হইবে । তারপর কি করিতে হইবে তাহা! আমি তোমায় বলিয়া 
দিব। তবে তোমার দর্শনী সম্বন্ধে ছাড়িয়া কথ! কহিবে না। 
ষে টাকাটা সে তোমার কাছ হইতে লহয়। গিয়াছে, তাহ! 
পুনরায় তোমার কাছে ফিরিয়া আদিবে। একটা কথ! তোমায় 
বলিয়! দিই, এক্ষেত্রে তোমায় উপধাচকরূপে কোন কাজ 
করিতে হইবে না। তৃষ্ণাই অগ্রসর হয়, জল হয় না। দায়ে 
পড়িয়া এই রেবেকা, নিশ্চমই আজ না হয় কা'ল তোমার 
বারে হাজির হইবে। খুব সতর্কতার সহিত কাজ করিও । 
আমি তাহা হইলে তোমায় যথেষ্ট পুরস্কৃত করিব। 

ফৈজু সত্য সত্যহ রেবেকার উপর প্রতিশোধ লইতে 
প্রস্তত। সুতরাং সে এরূপভাবে কাজি সাহেবের সহায়তা 
করিতে সম্পূর্ণ ভাবেই দম্মত হইল। রেবেকা তাহাকে বাড়ী 
বসিয়। অপমান করিয়। গিয়াছে, কৌশল করিয়। তাহার মত 
কঞ্ুঁষের নিকট হইতে টাকা লইয়। গিয়াছে, কাজেই তাহার 
প্রতিহিংসার বাদনাট। পূর্ণতেজে জপিয়া উঠিল । মে কাজিকে 
সেলামের উপর সেলাম করিয়া বিদ্বায় লইল । 


১৬০ 


“রেবেকা! রেবেকা !” 

"কেন আমাকে ডাকছে? এই যে আমি ।” 

“ইহা ঠিক, তুমি আমার কাছে আছ। আ:- প্রাণে 
ষেন একট! শাস্তি পেলুম।” 
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“কেন তুমি এত ব্যাকুল হয়েছো! তোমার কি কষ্ট 
হচ্ছে?” 

"আমি এক অদ্ভুত স্বপ্প দেখ ছিলুম। কি ভীষণ স্বপ্ন !” 

“তাইতে তোমার যন্ত্রণা হচ্ছিল! কিন্তু স্বপ্রত কখনও 
সত্য হয় না।”? 

“হয়ন| তা জানি। যখন শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল, অর্থ ছিল 
--তখন এ সব স্বপ্ন যদি কখনও দেখ তৃম তাহলে একটুও কাতর 
হতুম নাঁ। কিন্তু এখন সবই সম্ভব! অধৃষ্টের বিপর্ধ্যয় ঘটুলে 
'অনেক ভবিষ্যৎ ঘটন। প্রত্যক্ষ ভাবে দেখ! দেয়, তার 
'অশ্ষুট আভাষ জানিয়ে যায় । তারপর সেটা সত্যে 
পরিণত হয়| 

“আমায় তোমার স্বপ্ন কথা বলতে আপত্তি আছে ?” 

“না--কিছু না। কখনও তোমার কাছে কিছু গোপন 
করিনি, আজ৪ করবো না। তবে--একটু সংকোচ হচ্ছে, 
পাছে সে কথা শুনে তুমি আমার মত বিচলিত হও ।” 

“না সে ভয় তোমার নেই। কুম্ুমকোমল। রেবেকা, 
এখন দুঃখ দারিত্র্ের প্রচণ্ড - কশাঘাতে পাষাণ দিয়ে বুক 
বেঁধেছে । তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পার। তা গুনে আমি একটুও 
চমকিত হবো ন11 | 

“তাই যদি হয়, জীবনাধিকে । তা হলে শোন। আমার 
রোগ যেন খুব বেড়েছে। তুমি যেন বান্ত হয়ে উন্মার্দিনীর মত 
খুরে বেড়াচ্ছ। এ সময়ে ঘেন মড়ক উপস্থিত হয়েছে, ঘর দ্বার 
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ছেড়ে লোক পালিয়েছে, আছি কেবগ তুমি আর আমি। 
এই বাড়ীতে 1” 

কথাট। শুনিয়া রেবেকা! একটু চমকিয়া উঠিল। কিন্তু 
তখনই সে আত্মসস্বরণ করিয়া বলিল--"তার পর ?”% 

মসাযুদদ একটু দম লইয়া! বলিতে লাগিল--“তার পর! 
তারপর! যেরোগ হয়ে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ইল, নগর 
ম্মশানের ভাব ধারণ কচ্ছিল-- আমায় শেষে সেই রোগ ধল্লে। 
তুমি আমার প্রাণ বাচাবার জন্যে তখনই চিকিৎসকের সন্ধানে 
নগরে চলে গেলে। কিন্তু কেউ তোমার এই ভীষণ রোগের 
লময়ে সাহায্য কর্তে এল না। তোমায় মলিন মুখে ঘরে ফিণতে 
দেখে, আমি মহ! ভাবনায় পড়লুম। তারপর- আমার যন্ত্রণ। 
দেখে ঘরে স্থির থাকতে পাল্লে না। আবার চিকিৎসককে 
ডেকে আন্তে তুমি নগরে চলে গেলে!” 

রেবেক! শুব্ধ হইয়া তাহার শয্যাশায়ী স্বামীর মুখে এই 
ভীষণ স্বপ্ন কথ শুনিতেছিল। তাহার চিত্তের বল যেন এসব 
কথ শুনিয়। একটু দমিয়া গেল। যসাযুদ হল! বলিয্বা। উঠিল, 
“ভয় পেলে তুমি রেবেক। ?” 

রেবেকা বলিল--“ন1-- না--ভয় পাই নি। তোমার স্বপ্নটা 
একটু অদ্ভুত রকমের । তাই ভাবছিলুম। তারপর ক হলো ?” 

মনামুদধ একটী মণ্মভেদী৷ দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিয়া বলিল,-_ 
“তারপর কি হলো! শুন্বে_ তা? সে অতি রহস্যময় ব্যাপার । 
তুমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার পর, একজন লোক এসে আমার 
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শষাপার্থে দাড়ালো । এমন কালে! চেহারা আর আমি 
কখনও দেখিনি । মে আমার কাছে এসে বলে--"আমি এই 
দেশের উপকারের জন্য বোগদাদ থেকে এসেছি। আমি 
কিমিয়া বিদ্যায় মহা পণ্ডিত। যে ব্যারামে তোমার দেশের 
লোক মচ্ছে তার ওষুধ আমি জানি। আমি গভীর রাত্রে ছদ্ম- 
বেশে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াই । তাদের ওষুধ দিই। 
যার। খায় তারা আরাম হয়ে ষায়। যার! খায়না, আমার কথায় 
অবিশ্বাস বা উপহাস করে, আমার এই কালো চেহার! দেখে 
স্বণা করে, তার! শেষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে ।” 

রেবেক।। কি আশ্চর্য কথা! বলকি? 

মসাযুদ। য! দেখেছি তাই বলছি রেবেকা! যা বলছি 
তার একটুও অতিরঞ্রিত নয়। তারপর সেই লোকট!1 তখনই 
তাহার সেই কালো মু্তি খান। বদলে ফেল্লে। বললে-_দেখ 
আমার এই কিমিয় বিদ্যার শক্তিটা একবার দেখ! এই 
সময়ে আমার রোগের যন্বণ। বড়ই বুদ্ধি পাইল। আমি 
বলিলাম--ষধন মৃত্যু আমার সম্মুখে, আর এ রোগে মৃত্যুই 
নিশ্চিত, তখন তুমি আমাকে যাহা কিছু ওষধ স্বরূপে দিবে-_ 
তাহাই আমি খাইব। লোকটা আমার কথ শু নয়! একটা 
খুব বিকট হাঁসি হামিয়। বলিল,--এই দুনিয়ার লোক এইকবপ 
অকৃতজ্ঞ ও শয়তান বটে। ইচ্ছ। করিয়। বিন। স্বার্থে কাহারও 
কোন উপকার করিতে গেলে, সে ভাবে, হয়ত লোকটার 
মনে কোন স্বার্থ নিহিত আছে। 
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আমি তাহার এ তিরস্কারে একটু লজ্জিত হইলাম। 
তাহাকে বলিলাম--কই--ওষধ কই? 

সে আমায় দুই তিনটী বটিক একবারে মেবন করিতে 
দিল। তাহাই করিলাম। দেখিলাম তাহাতে ভীষণ যাতনা 
উপস্থিত হইল। কে যেন হৃৎপিণ্ড চাপিয় ধরিল। কে যেন 
আমার কণের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়। দিয়া আমার স্বৃত্যুর 
সহায়তা করিতে লাগিল! আমি শেষ নিশ্চল অবস্থায় বিছ- 
নায় পড়িয়! রহিলাম। 

তারপর ! শোন রেবেকা । আরও আশ্চর্য কথা । আমি 
বুঝিলাম আমার মৃত্যু হইয়াছে, জ্ঞানশক্জির লোপ হইয়াছে । 
কথা কহিবার ও মনোভাব প্রকাশ করিবার শক্তিও লোপ 
পাইয়াছে। অথচ আমি জাগ্রত। একবারে বাহ্‌ জগতের সহিত 
সমবেদনাবিহীন নই । আমি মনে মনে সবই বুঝিতেছি, আমার 
আশে পাশে কোথায় কি হইতেছে সবই দেখিতে পাইতেছি, 
অথচ আমার জিহবাকে কে যেন অসাড় করিয়া দিয়াছে । মনে 
ভাব প্রকাশের আমার কোন শক্তিই নাই। আর মনের কথ। 
খুলিয়া বলিতে ন৷ পারায় যেন আমার দম ফাটিয়। যাইতেছিল। 

ভারপর তুমি বাড়ীতে ফিরিয়া আমিলে। আমায় নিষ্পন্দ 
ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিয়া ভয়ে ক্রন্দন করিয়া উঠিলে। 
ক্রন্দন শব শুনিয়। গ্রতিবেশীর। উপস্থিত হইল । তাহাদের কেহ 
“কেহ বলিল-_নুচ্ছা। কেহ বলিল-_-এ মৃচ্ছ। ভাঙ্গিবার নয়। 
জন্মের মত সবই শেষ হইয়] গিয়াছে । 
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সত্যই তাই হইল। আমার সে মৃচ্ছ! ভাঙ্গিল না। কিন্ত 
জ্ঞান তখনও মৃত্যুর অধীন হয় নাই। আমি দেখিলাম__তৃমি 
কাদিতে কাদিতে, আমার সমাধির ব্যবস্থা করিতেছ। আর 
প্রতিবেশীরা তোমার সহায়তা করিতেছে। 

তারপর আমার বাহ্চেতনাহীন, এবং অশ্তশ্চেতনাময় 
দেহ সমাধিভূমিতে আসিল; আমায় তোমরা সকলে মিলিয়! 
কবরের চির শীতল গর্ভে নিক্ষেপ করিলে । আমি কোনরূপ 
আপত্তি করিতে পারিলাম ন1।” 

রেবেক! এই ভীষণ স্বপ্ন শুনিয়া ভয়ে অভিভূত হইল। 
কিন্ত তবুও সে অনেক কষ্টে চিত্তমধ্যে একট! দৃঢ়তা আনিয়! 
বলিল-_-“তারপর ?” 

মসাযুদ্র বলিল--“তারপর- তোমরা আমায় সমাহিত 
করিয়া গৃহে ফিরিয়া আমিলে। রেবেকা! রেবেকা! সেই 
সমাধির সময়ে আমি তোমার যে ব্যাকুলঙ] দেখিয়াছিলাম 
তাহ। ত সহজে ভূলিব না! কিন্তু আমি তখন শক্তিহীন। 
তোমরা আমায় স্বুত ভাবিয়া সমাধিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়। 
আপিলে, কিন্তু গ্রকৃত পক্ষে তখন আমি জীবিত 1", 

রেবেকা আর শুনিতে পারিল ন।। তাহার ধের্যশক্কি 
তখন একট। ভীষণ আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়! ক্রমশঃ ছিন্ন, 
বিচ্ছিন্ন হইয়। আদিতেছিল। সেচীৎকার করিয়া বলিল-_ 
“স্থির হও! আর আমি এই ভীষণ কাহিনী শুনিতে 
চাহি না। 
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এ অন্থরোধের কোন উত্তর আসিল না! রেবেক। সন্দিগ্ণ 
চিত্তে শয্যাস্থিত মসায়ুদের দিকে চাহিবামান্রই দেখিল_-সে 
সত্য সত্যই নিম্পন্দ "অবস্থায় বিছানায় পাড়য়া। আছে। সে 
তাহাকে মুুভাবে নাড়। দিল, অনেক ডাকিপ, কিন্ত তবু কোন 
উত্তর নাই। 

স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া রেখৈক। জ্ঞান বুদ্ধি হারাইল। 
পে মৃচ্ছ1 অপনোদনের যা কিছু উপায় জানিত-_তাহার 
অনুষ্ঠান করিয়। বুঝিল-_-এ মৃচ্ছ1 সহজে ভাঙ্গিবার নয়! 
দে নিজের মান সম্রম ভুলিয়া একাকিনী সন্ধ্যার অন্ধকারে 
শরীর ঢাঁকিয়া রাজপথে আসিয়! দাড়াইল। 

রাজপথে দড়াইয়৷ সেই অন্ধকারের মধো একাকিনী 
অসহায়! রেবেকা ভাবিতে লাগিল--“করা যায় কি?” 

কে যেন তাহার প্রাণের মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল-_ 
“ফৈজুর কাছে ঝাও। তোমার স্বামী জীবন ফিরিয়া পাইবেন। 
তাহার মত উপযুক্ত চিকিৎসক এ নগরে আর আছে কে?” 

উন্মা্দিনী রেবেকা কম্পিত হৃদয়ে ঠৈজুর বাড়ার পথ 
ধরিল। রেবেকাকে কে পথ বলিয়া দিল তাহ! গে জানে ন|। 
কিন্ধ এে ছুটিতে ছুটিতে আপিয়! কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফেজুর 
বার দেশে উপস্থিত হইল! 

তখন রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে । রাজপথে 
লোক চলাচল কথিয়াছে । রেবেক! দ্বারে স্ব করাঘাত 
করিয়া বলিল--“কে আছ, হার খুলিয়। দাও ।, 
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সেই অদ্ধকাঁর রাঝে স্বামীর বিপদাশঙ্কায় কম্পিতহৃদয়। 
রেবেক। মনে মনে ভাবিল _“ফেজু ত আগে আমাদের সহিত 
শক্ত! করে নাই। আমাদের কত টাক! কত দিকে গিয়াছে । 
যদি আমি, তাহার মত কপণের নিকট টাকার তাগাদায় না 
আসিতাম, তাহ! হইলে এন্ধপ ঘটিত না। অর্থের অনটন 
আমাকে ধীর বুদ্ধিতে কাজ করিতে দেয় নাই। আমার স্বামী 
নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্ত্ত আমি তাহার নিষেধ না শুনিয়। 
টাকার তাগাদায় আপিয়াছিলাম। দুঃখের দিনে মান অপমান 
সবই সমান চোখে দেখিতে হয় । হায়! কেন আমি সুন্দরী 
হইয়! জন্মিয়াছিলাম ! ম্বামী য৷ বলিয়াছিলেন সে কথ! এখন 
অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়। যাইতেছে । সত্যই "রূপের বালাই”. 
অনেক। এখন ফৈজুকে ন৷ পাইলে আমার স্বামীর প্রাণ বাচিবে 
না। তাহার মত সুদক্ষ হকিম এই মোমল সহরে আর দ্বিতীয় 
নাই। আর অকপটে সত্য কথা বলিতে গেলে, এই ফৈজুই 
আমার স্বামীকে ওধধাদি দিয়া, পূর্বেব এক |বষম ব্যাধি হইতে 
বাচাইয়াছিল। আম তাহার নিকট মাঞ্জনা চাহিব--তাহা 
হইলেও কি. সে আমার প্রতি সদয় হইবে না? ষে টাকা আমি 
তাহার নিকট লইয়াছি তাহা নয় তাহাকে ফিগাইয়। দিব।, 
ভবিতব্য নিজের কাধ্য করিবার জন্য হতভাগিনী রেবে- 
কার মনে এই সব চিন্তার উদয় করিয়া দিল! হায়! রেবেকা 
যদি এন্ধপ ভাবে এ সব কথা না ভাবিত তাহা হইলে হয়ত কন্ম- 
শোত অন্ত দিকে প্রবাহিত হইভ। 
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এমন সময়ে একজন আসিয়া দ্বার খুলিয়া! দেখিল, একজন 
স্ীলোক। 

স্বয়ং ফৈলু দ্বার খুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। ফেজ 
বুঝিতে পারে নাই ষে বরেবেক! তাহার দ্বারস্থ হইয়াছে । সে 
ভাবিল অন্য কোন স্ত্রীলোক হয়ত তাহাকে চিকিৎসার জন্ত 
ডাকিতে আসিয়াছে । প্রশ্ন করিল--“কে তুমি ?” 

উত্তর হইল-_“আমি রেবেক|।” 

ফেন্জু বিস্ময় প্রকাশ করিয়! বলিল__“এই রাত্রে একা- 
কিনী কি মনে করিয়। রেবেকা ?” 

“ফৈজু সাহেব! আমিই আপনার নিকট অপরাধিনী। 
করযোড়ে আমি মার্জন। চাহিতেছি। আমার বড় বিপদ 1” 

ফৈজু বুঝিল ব্যাপারটা! কি? নেয়ামত খা তাহাকে যাহ! 
বলিয়াছিল-_তাহ! অক্ষরে অক্ষরে দতে) পরিণত হইল! ফৈজু . 
বলিল-প্বাড়ীর মধ্যে এস। প্রকাশ রাজপথ নকল কথার 
উপযুক্ত স্থান নয়।” 


১০ 
ফৈজ্ু রেবেকাকে লইয়া, এক নিম্ন কক্ষে প্রবেশ 
করিল। সেই কক্ষটা বব্তিকালোকে উজ্জ্বলিত। 
রেবেকা, করযোড়ে ব্যাকুলভাবে বলিল--“আমায 
মার্জনা করুন! আপনি আমার স্বামীর বন্ধু । আমি আ্ঞনহীন1 : 
স্ীলোক। ন্বামীর নিষেধ নত্বেও আমি আপনার কাছে ৰ 
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টাকা আদায়ের জন্ত আসিয়াছিলাম। এজন্ত যা! কিছু দোষ 
আমার। তিনি সংকট গীড়ায় শধ্যাগত-_মুঙ্ছিত। একবার 
চিকিৎস! দ্বারা আপনি তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। 
এবারও তাহাকে বীচান। যে টাকা আমি আপনার কাছে 
লইয়াছি তাহ! ফিরাইয়। দিতেছি” 

রেবেকাঁর চক্ষে অশ্রধার! বহিতে লাগিল । ফৈজু বলিল-_ 
“কাদিওন। রেবেক।! রক্ষাবর্তী সেই মহিমময় খোদা ! 
আমি তোমার স্বামীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত 
হইলাম। মানুষের জীবন ভ্রম ভ্রাস্তিতে পরিপূর্ণ। এই ভ্রমের 
বশে, আকম্মিক একট। উত্তেজনার ফলে, আমর] অনেক সময়ে 
এমন এক একট। কাজ করিয়া! ফেলি যাহাতে আমাদের 
ভবিষ্যতে সন্তপু হইতে হয়। ওসব কথা তুলিয়া! যাও। তুমি 
দুর্ববলহৃদয়া নারী হইয়৷ ষদ্দি তুলিতে পার, তাহ৷ হইলে আমি 
পুরুষ হইয়! তাহ। ভুলিতে পারিব না !” 

রেবেক। ফৈজুর মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া যথেষ্ট আশ্বস্ত 
হইল। সেপ্রাণে একটা সাহন পাইল। ফেন্ঞুর প্রাণ থে 
এতট। মহত্বপূর্ণ তাহ। ত সে জানিত না। দে আবার 
ব্যাকুলকণে বলিল-_“তাহ৷ হইলে আস্থন আপনি আমার 
সঙ্গে।? 

ফৈজু বলিল--“মসায়ুদের বর্তমান অবস্থাটা আমায় 
একবার বল দেখি। তাহ! হইলে ওধধগুলাও সঙ্গে লইয়! 
যাই।” 


ন্ঞ রং 
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২71 টা: সমস্ত বলিল । ফৈু শুনিয়। একটু চমকিত হইল। 
চি 


সল_প্পার বড সাংঘাতিক । কিন্তু তুমি ভয় পাইওন! 

রেবেকা! তুমি মসাযুদের অবস্থ। যেরূপ বিবৃত করিলে, সেরূপ 
রোগের তষধ ঘষে আমাদের ইউনানী শাস্মে নাই একথ| বলিতে 
পারি না। মনাযুদ মামার অতি মহ্ৃদয় বন্ধু। যে উপায়েই হৌক, 
তাহার জীবন রক্ষ| করিতে হইবে । এজন্ত আজ বাজে 
তোমার বাটীতে আমায় থাকিতে হয়, তাহাতেও আমি 
প্রস্থৃত |” 

ধৈজুর মুখে এহ কথ। শুনিয়া রেবেক| সাহসে বুক বাধিল। 
ফৈছু তখনই সেই কক্ষ মধ্য হইতে তাহার প্রয়োঙ্ছনীয় ওঁ* 
গুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া বলিল -“চল তবে ।” 

তখন সেই নিবিড় 'অন্ধকাররাশি মিত করিয়। উভয়ে 
পথ চলিতে লাগিল। রাজপথে আলোকখলি অতি গিমিত 
ভাবে জলিতেছে। তাহাতে অন্ধকারের হ্রাস না! হইয়। বরং 
বৃদ্ধি পাইতেছে। 

যথা সময়ে রেবেক! তাহার বাটাতে উপস্থিত হইল। 
ফৈজু মনাধুদের কক্ষে গ্রবেশ করিয়া দেখিল, সেই সুন্দর 
কান্তি যুবক যেন শবের মত পাঙ্বর্ণ হইয়। গিয়াছে। সে 
সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শয্যার উপর পড়িয়া আছে। 

রোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া ফৈজু বলিল-_. 


“রেবেকা ! মসাধুদের অবস্থার প্রতিকার হইবে কি না, তাহ। . 


ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আজ সমন্ত রাজি ধরিয়া ইধধ : 
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খাওয়াইয়। দেখি, কাল প্রভাতে যদ্দি এ অবস্থার প্রতিকার 
হয়” 

ফৈজু মসায়ুদের চিকিৎসা আরম্ভ করিল। সে স্বহস্তে 
ওঁষধ প্রস্তত করিয়া মসামুদের কণ্ঠ মধ্যে ঢালিয়। দিল। 

এই ভাবে উঁষধ প্রয়োগের পর ছুই তিন ঘণ্ট। কাটিয়া 
গেল-_কিস্ত বিশেষ কোন ফল হইল না। 

রান্তি তখন দ্বিপ্রহর। রেবেকা, স্থিরভাবে শ্যাপার্ে 
বিয়া, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়! আছে। তাহার মুখখানি 
চিন্তায়, ক্লান্তিতে, উত্তেজনায়, আতপদগ্ধ পুষ্পের মত মলিন 
ভাব ধারণ করিয়াছে । 

ফৈজু বলিল-_“রেবেক1! এ ভাবে দুই জনে কষ্ট করায় 
কোন প্রয়োজন নাই। তুমি এখন একটু ঘুমাইয়া লও । তাহা 
হইলে তোমারও বেশি কষ্ট হইবে না। রোগীর পার্খে 
বসিয়া এরূপ ভাবে রাত জাগা আমার পক্ষে নৃতন 
নয়।” 

রেবেকা, ফৈজুর পুনঃ পুন: অন্থুরোধে, সেই কক্ষ তাগ 
করিয়া! পার্স্থ কক্ষে প্রবেশ করিল। ফৈজু রোগীর শধ্যাপার্ে 
বসিল। 

রেবেকার এই বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া ফৈজ্ুর মত পাষণ্ডের 
মনেও সত্য সত্যই একট। সহানুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল।. 
কাজেই সে এরূপ ভাবে কষ্ট স্বীকার করিতে একট! আনন্দ 
বোধ করিতেছিল। 


১২৭ রূপের বালাই 


মধাযাম অতীত। সেই প্রকাণ্ড পুরীমধ্যে সকলেই 
নিদ্রিত। জাগিম়া আছে কেবল মাত্র ঠফজু। 

নির্জন অবস্থায় পাপীর মনে শয়তানের আধিপত্যবিকাশ 
হয়। শয়তান আপিয়! ফৈজুর হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিল। সে 
তাহার কাণে কাণে বলিল_-“এই ত তোমার পক্ষে শ্ব্ণ 
সুযোগ । সুন্দরী রেবেকার নগ্ন মৌন্দর্্য দেখিয়। যদি তুমি 
প্রাণের সাধ মিটাইতে চাও, তা হইলে ইহাই তোমার পঙ্গে 
উপযুক্ত অবসর | একবার চোখের দেখায় দোষ কি? তোমাকে 
বাধ। দিবার কেহই নাই । যাও-তুমি তোনার প্রাণের আশা 
পূর্ণ করিয়। আইস। একবার চোখের দেখায় দোষ কি? 
আমি তোমার একান্ত বন্ধু--তাহ তোমায় এরূপ ভাবে উপদেশ 
দিতেছি |” 

ফৈজুর মশ্মমধ্যে জাগরিত শয়তানের উপদেশবাণী তাহার 
হৃদয়ে বড়ই আধিপত্য প্রকাশ করিল। সে দেখিল, সত্যই 
অবস্থা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অন্ুকূল। মসামুদ অঠৈতন্য অবস্থায় 
শয্যায় পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ! দাই সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমে 
নিদ্রা অচেতন । দারুণ তুশ্চিন্তায় ও অবসাদে রেবেকাও 
নিদ্ৰামগ্ন । 

ফৈজু একটু আগে মানুষ হইয়াছিল, এখন শয়তানের 
প্ররোচনায় আবার শয়তান হইল। নে তাহার ক্ষুদ্র ওষধের 
বাক্স হইতে একটী শিশি বাহির করিয়। লইল। ধাঁরে ধীরে 
বাহিরে আসিয়া, নিপ্রিতা দাইয়ের নিকটে গিয়া, তাহার নাকের 
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কাছে শিশিটি ধরিল। তার পর প্রেতের মত অতি সন্তর্পণে 
পা টিপিয়া, রেবেকার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল। 

কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল না। সামান্য ঠেলিবামাত্রই 
তাহা খুলিয়া গেল। ফৈজু কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য 
দেখিল তাহাতে তাহার মাথ। ঘুরিয়া গেল। 

সে দেখিল শুভ্র শয্যা আলো করিয়৷ রেবেক! শুইয়। 
'আছে। তাহার নেত্রপল্লব মুদ্রিত ; সুকুঞ্চ কেশরাশি উপাধানের 
উপর ছড়াইয়! পড়িয়াছে। মুদু নিশ্বাসে বিশ্ববিনিন্দী অধরোষ্ঠ 
ঈষৎ কম্পিত হইতেছে । শুভ্র ললাটে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় স্বেদবিন্দু 
শোভা পাইতেছে। বাহুবল্লরী দিয়া গে তাহার কোমল বক্ষকে 
চাপিয়! রহিয়াছে বটে, কিন্তু শুভ্র মুণালবাহু তাহার হৃদয়ের 
স্পন্দনকে চাপিয়৷ রাখিতে পারিতেছে না। 

কি গুন্দর রূপ এই রেবেকার! হায়! ধন্ত এই মসায়ুদ 
যে এই রূপবতী গুণবতী রেবেকাকে পত্বীব্ূপে পাইয়াছে ! 

কেহ ত এখানে নাই! কেহ ত বাধা দিবার, নাই ' 
একবার স্পর্শ করায় দোষ কি? 

নানা, তা পারিব না। ক্ষণিকের সখ, ক্ষণস্থায়ী 
স্বার্থের জন্য এতটা শয়তানী করিতে পারিব না। যে বিশ্বাস 
করিয়! তাহার কক্ষমধ্যে আমায় আশ্রয় দিয়াছে, তাহাকে এবূপ 
ভাবে স্পর্শ করিয়া তাহার দেহ অপবিত্র করিব না। জীবনে 
কখনও ত এক্প ঘ্বণিত কাজ সে করে নাই! 

ফৈজু--তাহার হৃদয়ে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া যেরূপ 
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ভাবে সেই কক্ষ মধ্যে নি:শব্ধ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিয়াছিল, 
[সই রূপে প্রস্থান করিল। তাহার পাপ বাসনা সে চরিভা 
করিতে পারিল না । শরুতানের সহিত বিবেকের সংগ্রামে, 
বিবেকেরই জয় হৃইল। বিধাতা রেবেকার শিয়রে দাড়াইয়। 
তাহাকে এক ভ'্ষণ বিপর্দের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন। 

দাইকে যে তীব্র মাদক শৌকাইয়া ফৈজু বেবেকার শয়ন- 
কক্ষে প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিয়| লইঈয়াছিল, সে জানিত 
সেই সামানু মাদক ভাহাকে দুই চারি ঘণ্টার জগ্ত অচেতন 
করিয়া রাখিবে | সে মসায়ুদের কক্ষমধো প্রবেশ করিয়া তাভার 
দেহ পরক্ষা করিয়া বুঝিল, সেই দেহে উনধের ক্রিয়ার বিকাশ 
হইঘ়াছে ৷ সম্ভবতঃ প্রভাতের পূর্বে সে চেতন। ফিরিয়া! পাইতে 
পারে। 

ফৈজু তাহাকে পুনরায় ইষধ সেবন করাহয়া নিকটবর্তী 
আর এক স্বতন্ত্র কক্ষে শয্যায় শমন করিল । সমস্ত রান্রি জাগ- 
রণে তাহার শরীর অত্যন্ত ক্লাস্থ হইয়। পড়িয়াছিল, স্তরাং সে 
শয়নমাত্রই নিদ্রাভিভূত হইল। 

পরদিন প্রভাতে যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল খন সে 
দেখিল--রেবেকা তাহার শয্যাপার্খে দাড়াইয়। ডাকিতেছেন-_ 
“ফেজু সাহেব! বন্ধু। শধ্যাত্যাগ করুন। অনেক বেলা 
হইয়াছে ।” 

অতীত রান্রের কথ শ্বতিপথে উদিত হওয়ায় রেবেকাকে 
সম্মুখে দেখিয়। ফৈজু অন্তরে শিহুরিয়া উঠিল । 


টৈ 
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রেবেকা বলিল-_-“ধন্ত আপনার চিকিৎস। ! ধন্ত আপনার 
আত্মত্যাগ । আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। আমার 
স্বামী চেতনা ফিরিয়। পাইয়াছেন। আপনার এ খণ 
আমর। কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। সকল 


কথাই আমি তাহাকে বলিয়াছি, তিনি আপনাকে 
ডাকিতেছেন।” 


ফৈজু তখনই শষাতাগ করিয়া, মলাযুদের কক্ষে উপস্থিত 
হইল। তাহার গুঁষধধের যে একট বিচিত্র ফল ফলিয়াছে, তাহা 
দেখিয়া সে সত্য সত্যই আনন্দিত হইল। সে বলিল--“মসাযুদ ! 
বন্ধো। খোদ। তোমায় দীর্ঘজীবী করুন 1” 

মসামুদ শধ্যা হইতে অর্দোখিত ভাবে উঠিয়া আগ্রহের 
সহিত ফৈজুর করমর্দন করিয়া বলিল--“ভাই । তোমার খণ 
আমি জীবনে শোধ কারতে পারিব না। আমার পত্বী রেবে- 
কার মুখে তোমার খণপরিশোধের দিনে যে ব্যাপার ঘটে 
তাহা আমি শুনিয়াছি। মোহের বশে মানুষের মনে ওরুপ 
একট! ভ্রম অনেক সময়ে দেখ! দেয় । আমার পত্বীও একপ 
এক ভ্রমজনিত উত্তেজনায় পড়িয়া তোমার নামে কাজির কাছে 
নালিশ করিতে গিয়াছল। এ সত্বেও গতরাত্বে আমার গীড়া- 
বৃদ্ধির সংবাদে যেরূপ তৎপরতার সহিত আমার বাটীতে 
আসিয়াছিলে, যেরূপ ভাবে ,সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আমার 
চিকিৎসা! করিয়। আমার বাচাইলে, এ কৃতজতার খণ আমি 
তূলিতে পারিব না। এখন, ভাই, তোমাকে আমার একটি 
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কথা রাখিতে হইবে। না রাখিলে বিশেষ ছৃঃখিত হইব । 
রেবেকা । তোমার কৃত পাপের প্রায়শ্চত্ত কর। ফেজুকে 
তাহার টাকা ফিরাইয়। দাও। আমি তাহাকে খণ হহতে 
মুক্তি দিলাম । ও টাকায় আমাদের প্রয়োজন নাই। দিন 
টাকায় চলেনা, খোদার মেহেঞ্বাণীতে চলে। তিনি এক- 
সময়ে মেহেরবাণী করিয়া আমার নসীবে অনেক টাকা 
জাটাইয়া দিয়াছিলেন। আবার তাহার কূপা হইলে আমার 
টাকা হইতে কতক্ষণ রেবেকা 1” 

রেবেকা তখনই স্বর্মূদ্রার থণি দুইটী আনিয়। 1দল। 
কিন্তু ফেন্জু তাহ কোন মতেষ্ লইল না। সে বলিল__“বদ্ধে।! 
তোমার হৃদয়ের উদারতাঘ় আমি মোহিত হইমাছি । ও টাক! 
সার আম লহব ন।। তবে আমার চিকিৎসার মেহনভআনা 
রূপে, তুমি ষাহা দিবে তাহ: লইতে আমি আপত্তি করিব ন|। 
কিন্তু তা এখন নয়। মনে ভাবিপনা, তোমার এই ব্যাধি 
সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। যদি পুনরাক্রমণ ঘটে তাহ। 
হইলে তোমায় বাচান ভার হহবে। তোমার জন্ত ওধধ 
প্রস্থত ইত্যাদি ব্যাপারে যাহ! কিছু খরচপত্র আমায় করিতে 
হইবে, তাহ! লইতে আমি প্রস্তত, তবে এখন নয় । যখন আমি 
তোমায় পুনরায় ব্যাধিমুক্ত করিব--তথন তোমার কাছে 
টাকা লইব। আর এক কথা, আমি তোমার পত্বীর প্রতি যে 
অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলান, তজ্জন্ত আমি বান্তবিকই 
অনুতপ্ত । আমি তোমার নিকট ৪ তোমার সাধবী পত্বীর 
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নিকট করজোড়ে ক্ষমা চাহিতেছি। আমায় ক্ষম। 
কর।” 

মসাঘুদ ফৈজুর হাত ধরিয়া বলিল, “সখে, সে সব 
কথ! মন হইতে মুছিয়া ফেল। আমরা তাহ তুলিয়। 
গিয়াছি। এখন তোমার উষধপত্রের ব্যয় স্বরূপ এই 
টাকাগুলি লও 1» 

ইহার পর উভয়ের মধ্যে অনেক যুক্তি তর্কের পর মসায়ুদ- 
কেই হার মানিতে হষল। ফৈজু কপা্দিক মাত্র না লইয়! সে স্থান 
ত্যাগ করিল । 

আর ফৈজুর এই উদ্দার ব্যবহারে রেবেকার মনেও একট! 
দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল; সে ভাবিল, “যে আমার এমন বিপদে এ 
ভাবে উপকার করিতে প্রস্তত-্তাহাকে আমি, চিরদিনই বন্ধু 
বলিয়া বিবেচন। করিব ” 


১০ 


অন্ধকারনয় গহ্বরে ক্ষণেকের জন্তু সুর্যালোক পতিত হইলে 
তাহ! যেমন অতি ভীষণভাবে আলোকিত হইয়! উঠে, ফজর 
হৃদয়ে সেইরূপ মসায়ুদ ও রেবেকার অমানুষিক মহত্বের সমুজ্জ্ল 
আলোক পড়িয়৷ তাহাকে ক্ষণকালের জন্ উজ্জল করিল। কিন্ত 
বাহিরে আগিয়া, পবিত্রতার সংমর্গ হইতে শয়তানের ক্রুর 
কবলে পড়িয়া, নে আবার যে শয়তান-তাই হইল সেষে 
চেষ্ট! করিয়৷ তাহার প্রাণে একটু মহত্ব। একটু দেবত্ব সঞ্চয়ের 
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চেষ্ট! করিতেছিল, সেট। তার চেয়েও বড় এক শয়তানের 
নিশ্বাসে আবার ব্যর্থ হইল। 

মসাযুদের এই গীড়।৷ ৪ ফেল কক তাহার প্রতি- 
কারের সংবাদ ইতিমধ্যে নেয়ামত খার কণগোচর হইয়াছে। 
নেয়ামত খ। মনে মনে ভাবিল-শয়তান দৈজু রেবেকার 
সঙ্গ লাভের জন্য 'উবূপ কৌশল করিতেছে । চিকিৎসা 
ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলে, রেবেকার সহিত তাহার নিত্য দেখ! 
হইবে। হয়ত এখন সে দর্শননুখাশার় জীবনটাকে চালাইতে 
চায়। না, তাহা হইতে দিব না। জীবন থাকিতে, এই দেহ 
থাকিতে, আমি রেবেকাকে সুপিতে পারিব না। তাহার 
রূপের শ্বতি মুছিতে পারব না। আমি জপিব, আর ৫ফজু 
তাহার সঙ্গ লাভ করিয়া ম্বখী হইবে, ইহা আমার অসহা। 
আমি যে কোন উপায়ে এই রেবেকাকে লাভ করিতে 
চাই। আর তাহার উপলক্ষ্য হহবে এ হতভাগ্য ফেন্জু 
হকিম ৮ 

নেয়ামত খ।, তখন তাহার সঙ্দার প্রহরীকে ডাকিয়া, 
টুর নিকটে পাঠাইলেন। বলিয়! দ্িলেন_“বড় জরুর 
প্রয়োঙজন। সে যেন তোর সঙ্গেই এখানে আসে ।” 

নেয়ামত খা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, “এই মুলু- 
কের দগুমুণ্ডের কর্তা আমি। মোনলের মহা প্রতাপা স্থিত 
হথলতানের নিয়েই আমার ক্ষমতা । আমার ইচ্ছার গ্রতি- 
কুলতা করে এমন শক্তি কার? এই শয়তান ফেন্জুকে আমি 
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যে কোন উপায়ে আয়ত্ত করিব। কুকুরের মত তাহাকে 
আমার আজ্ঞান্যায়ী করিয়। রাখিব। আর তাহার সহায়তা- 
তেই এই রেবেকার উপর একাধিপত্য লাভ করিব। 
দেখি পারি কি না? না পারি আমার নাম নেয়ামত 
খাই নয়” এ 
নেয়ামত খা যখন এই সৰ ভীষণ চিস্তায় নিমগ্র, সেই সময়ে 
ফৈজু কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, খুব সম্মানের সহিত তাহাকে 
একটা কুনিশ করিয়া, তারপর অতি বিনীত ভাবে বলিল-_ 
“বান্দাকে তলব হইয়াছে কেন হুজুর ?” 

নেয়ামত খ। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া বিরক্তিস্থচক 
সুখভঙ্গী করিয় বলিলেন__“মসায়ুদের খবর কি?” 

কাজি সাহেবের মুখের ভঙ্গী দেখিম্বাই হতভাগ। ধৈজুর 
প্রাণ উাড়য়া গেল। সে বলিল-_“ন্ুজুর সাক্ষাৎ ধশ্মাবতার। 
আপনি য। অনুমান করিয়াছিলেন তা প্রত্যক্ষ সত্যে দাড়া- 
ইয়াছে। সত্যই আমার ডাক পড়িয়াছিল।” 

নেয়ামত খ। বিরক্তির সহিত বললেন--“আর হ্থন্দরী 
রেবেকা তোমার বাটাতে আসিয়াছিল বলিয়৷ তৃমি একবারে 
চরিতার্থ হইয়া গিয়াছিলে, আর কুকুরের মত তাহার অস্থসরণ 
করিয়াছিলে! সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার স্বামীর চিকিৎস! 
করিয়াছিলে! যে লোককে আমি সত দেখিতে চাই, তাহাকে 
তুমি বাচাইয়! রাখিয়া! আসিয়াছ। ফেন্জু! জানিনা কতটা সাহস 
তোমার স্বদয়ে যে, তৃমি কাঁজি নেয়ামত খাঁর বৈরিভাচরণ করিতে 
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চাও ! জান তুমি, আমি ইচ্ছা করিলেই একট। বুথ দাবি স্থাপিত 
করিয়া তোমায় কারাগারে আটক করিতে পারি, তোমার যথা- 
পর্বস্ব লুন করিতে পারি, তোমার ঘর জালাইয়৷ দিতে পাণ্র? 
লোকশক্তির অভাব আম্বার নাই। ছুষ্ট বুদ্ধির অভাবও 
আমার নাই । আমি কৌশল করিয়া এ রেবেকাকে দিয়াই 
তোমার নামে নালিশ করাইৰ যে, তমি হাহার ধশ্মনাশ 
করিতে গিয়ািলে। আমার জালে পড়িয়। এ মসাযুদহ তোমার 
নামে নালিশ করিবে যে, তখি ভাহার পত্ীর অঞম্পর্শ করিয়াছ। 
তখন তোমার দণ্ড প্রকাশ্য রাজপথে একশত কশাধাত। তার 
পর ক্ষতের উপর নূনের ছিট।। খেষ তোমার গান্চন্ম খাশি 
ছাডা*য়! লইয়া তোমায় কুকুর দিয়া খাওয়ান! এ ভীষণ 
পরিণামের জন্য তুমি প্রস্বত আছ কি? যদ্দ না থাক--তাহ। 
হইলে --আমি য| বলিব, তাহ গুরুমন্ত্রের মত শুনিয়া যাও- 
আর £সই অন্নুপারে কাজ কর।” 

ফেন্জু দোর্দগুপ্রতাপ কাজি সাহেবের মনের কথা শুনিয়া 
বড়ই সংকুচিত হইঘা পড়িল। ভয়ে তাহার বুক দুরু দুরু করিতে 
লাগিল। নে জানিত-_এহ কাজিনাহেব অদীম ক্ষমতা- 
সম্পন্ন । মোলসলের স্থুলতানকে তিনি যেন যাদু করিয়া রাখিয়া- 
ছেন। তিনি যাহ! কিছু করেন, মহাপরাক্রান্ত সুলতান তাহাতে 
কোন আপত্তিহই করেন না। এ জন্ত সে মনে মনে মহা! ভীত 
হইয়। বলিল-_পছুজুরালি! যদি এবান্দ। আপনার মনোভাব 
বুঝিতে না পারিয়া অজ্ঞানতঃ কোন অপরাধ করিয়। থাকে, 
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তাহ! হইলে তাহাকে আপনার স্বভাবপিদ্ধ রূপাবশে মাজ্জন। 
করুন। এবার হইতে মাপনার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়। আমি 
এ বিষয়ে কোন কাজই করিব না।” 

নেয়ামত খ। ফৈজুর কথাবার্ড। ও মুখভঙ্গী হইতে বুঝিলেন 
_-সেভয় পাইয়াছে ; এইবার হইতে নিশ্চয়ই দে তাহার 
পরামর্শ মতে কাজ করিবে । এক্জন্য তিনি অপেক্ষারুত প্রসন্ন 
মুখে বলিলেন--“হোমাকে অনুতপ্ত দেখিয়া আমি তোমায় 
মার্জনা করিতেছি। কিন্তু এবার হইতে গামায় জিজ্ঞাস ন! 
করিয়া এই মসাযুদ সম্বন্ধে তুমি কেন কাজই করিবে ন!। 
বলিতে পার [৯ তুমি যে রোগের জন্য মসাযুদের চিকিৎসা! 
করিতে গিয়াছিলে তাহ। পুনরায় হইবার কোন সম্ভাবনা আছে 
কিন?” 

ফেন্বু। আছে। আর এবার হইলে তাহার বাচিবার 
সম্ভাবনা নাই। 

নেয়ামত । ভাল কথা! তাহার ম্বতুই আমি চাই। 
আর চাই সেই দাস্তিকা রেবেকাকে। মাত্র একদিনের জগ্ঠ। 
আমি আমার এ অপমানের প্রতিশোধ লইয়া তাহাকে কুক্কুণীর 
মত পঙাঘাত করিয়! তাড়াইয়। দিব। সেষখন আমার মনের 
কথ৷ বুঝিতে পারিয়াও আমায় উপেক্ষ। করিয়া! চলিয়। গিয়াছে, 
এই ভাবেই তখন আমি ঠ্াহাকে লাঞ্ছিত করিতে চাই তার 
দর্প চূর্ণ করতে চাই। তারপর দে তোমার । 

নেয়ামত খা ভাবিলেন, এইরূপে ফৈজুর মনে রেবেকা- 
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লাভের আশার সঞ্চার করিয়া দতে পারিলে, £ফজুকে তিন 
আরও সহজে বশীভূত ক'রতে পারিবেন। 

ফেজু মনে মনে বলিপ-“আম শয়তান বটে, কিন্তু 
এক মত নই। যখন এই আদ্বিতীয় শয়তানের শিকট ধরা 
'দয়াছি, পাকচঞ"চালিত হহয়। ভার কৌশলঙ্জালে আবদ্ধ 
১হয়াছি, তখন কোনব্ধপ আপ:ন্ত করিতে গেলে আমারই 
সর্ববনাশ হহবে |” 

এইজন্য সে জোডহস্তে বাঁপল- “হুজুরের বান্দার বান 
আম আপান ষে আদেশ করিবেন তাহা পালন করিতে 
'সামি প্রস্থত।” 

নেয়ামত খ। তখন হান্তমুখে বপিলেন_ “ভাল! তোমার 
স্বুদ্ধির উদয় হইয়াছে, দেখিয়া আম হুখী হইলাম। 
ততামায় যাহা বলি, তাহাহ কর। এন স্বন্দবরী রেবেকা 
তোমার! তাহার দর্পচর্ণ করিবার জন্ত, কেবল কয়েক মুহুর্তের 
জন্ত আমি তাহাকে চাই । গাচ্ছা। তোমায় একটা কথা 
জিজ্ঞান। কাঁর--সত্য বলিবে/ তোমার কোন ভয় নাই। 
এখানে কেবল আমি আর তুমি। আমাদের ছুহজনেরহ এক 
শিকার । কিন্ত আমি জানিতে চাই--তুমি "কূপ? ভালবাম, না 
“রূপেয়। ভালবাস ?” 

ফৈজু নেয়ামত খার হাস্ত প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া অনেকট। 
আশ্বস্ত হহল। যে ঝড় ও মেঘ উঠিয়াছিল--তাহ। নহুস! 
অপনারিত হইয়াছে দেখিয়া সে অনেকট! নির্ভয় ও প্রকুল্প- 
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চিত্ত হইল। তাহার মনের ষধ্যে যে আশঙ্কাজনিত সংকোচ- 
ভাব উদ্দিত হৃঠয়া ভাহার মনটাকে এতটুকু করিয়া দিয়াছিল-- 
সেটা সম্পূর্ণরূপে সবিয়া গেল। 

ফৈজু দস্তপ্াতি বিকশিত করিয়া বলিল-__-“জনাব যখন 
অভয় দিয়াছেন, তখন আমার প্রাণের কথা খুলিয়া বণিতে 
আমি সাহসী হঃয়াছি। আমি রূপ ও রূগেয়া ছুইহ ভালবাসি! 
আর এ দুনিয়ায় যে কে ভাপ বাসে না, তাওত জানি 
না। তবে কোন্ট। বেশী ভালবাসি তাহা ঠিক বুঝতে 
পারি না। 

নেয়ামত খ! তখনই আপন ত্যাগ করিয়া এক স্বুহৎ 
পেটিকার (নিকট গেলেন। তাহার মধ্য হইতে একটী স্বর্ণমুক্রা পূর্ণ 
থলিয়া ৰবাহর করিম! তাহ। ফৈজুর সম্মুথে রাখিয়। বলিলেন. 
“রেবেক। কৌশল করিয়া তোমার কাছ হইতে সহস্র মুদ্র। 
লইয়। গ্রিম্সাছে । এজনা তোমার 'প্রাণট। ষে একেবারে দমিয়। 
পড়িয়াহে তাহা আমি জানি। এই থলিয়ার মধ্যে তিন সহত্্ 
স্বর্মুদ্রা আছে। হৃহা তোমার । কেননা তুম বলিয়াছ থে 
তুমি রূপেয়া ভালবান। এটা গ্রহণ করিতে তুমি কোনরূপ 
'সঘকোচ বোধ কারও না । তুমি যদি ইহা না লও, তাহ। হইলে 
আমি বড়ই বিরক্ত হইব। তারপর তৃমি বলিয়া যে, রূপও 
সুমি ভালবান। ইহার ব্যবস্থা তোমার জন্য আমি পরে করিব। 
এখন কাজের কথা শোন।” 

ফৈজু। অনুমতি করুন। 
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নেম়ামত। এপদেয়ালেরও কাণ আছে। আমি তোমায় 
যাহা করিতে বলিব, তাহ! অতি সাংঘাতিক । পারিবে কি? 
এই মাত্র তিনসহম্্র মুদ্র আমি তোমায় দিয়াছ। দশসংজ 
পধ্যস্ত আমি তোমায় দিতে পারি। ইহার বিনিময়ে আমি কি 
চাই তাজান? 

ফৈজু। আগে আমার স্ুল বুদ্ধির জনা কথাট। ভাগ 
বুঝিতে পারি নাই । এখন বুঝিয়াছি ! 

নেয়ামত । কি চাহ আমি বল দেখি? 

ফৈজু। আপনি চান চিরজন্মের মত মসাফুদকে রাইতে । 
আর আমাকে তাঁর উপলক্ষা করিতে । 

নেয়ামত। ঠিক বলিয়া্। মচ্ছ! একটা কথা তোমায় 
জিজ্ঞানা কার, মপাযুদের এ পীড়াটা আরাম হইতে 
পারে কি? 


ফৈজু। পারে। 
নেয়ামত। ওষধে তার প্রতিকার হয়! সম্ভব ? 
ফৈস্গু। খুব সম্ভব। 


নেয়ামত। আর যদি ঠিক উঁষধ ন| দেওয়। হয়? 

ফৈল্গু। তাহা হইলে অচৈতন্য ভাবটা কাটিবে না, তবে 
শীপ্র মৃত্যু না হইতে পারে । 

নেয়ামত। আমি চাই স্বত্যু! সে মৃত্যু তোমায় ঘটাইতে 
হইবে । আমি তোমার পৃষ্ঠপোষক রহিলাম। কোন ভয় 
নাই তোমার । নিজের জান দিয়া তোমায় বাচাইব। আমি 
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চাই মসামুদের মৃত্যু; তারপর যা করিতে হয় তোমায় পরে 
বলিব। 

ফেজু। কিন্তু এ মৃত্যু ঘ্টাইব কিসে? 

নেয়ামত। বিষে-_বিষে : হতভাগ। নচ্ছার! তোমার 
বুদ্ধ বড় মোট। | গালি না খাহলে তোমার বুদ্ধি খোলে না। 

ফেজু। বলেনকি? 

নেয়ামত। না করিতে পারিলে তোমার ধ্বংস 
নিশ্চিত। 

ফেজু নেয়ামত খার বিরুত ভ্রভঙ্গী দেখিয়া ভয়ে শিহ- 
প্রিয়া উঠিল। সে বলিল-_“ঘাহা বলিতেছেন তাহাই 
করিব ।% ্‌ 

নেয়ামত। ভাল! এইবার তোমার স্থুবুৰ্ধি আসিয়াছে । 
কোথাকার বোকা মূর্খ তুমি! ওউষধের সঙ্গে একটু বিষ! 
মামলাত হইবে আমার কাছে। যার্দ রেবেকা কোন সন্দেহ 
করিয়। এ সম্বন্ধে নালিশ করিতে আসে, তাহা হইলে সে 
আমার কাছেহ আসিবে । আর সে নালশ মঞ্জুর বা 
অগ্রাহ করিবার ক্ষমতা ত আমার । তোমায় মোজা কথ! 
বলিয়া রাখি ফৈজু! যদি তুমি আমার উপদেশ মত কাজ ন৷ 
কর, তাহা হহলে তোমার নিস্তার নাই। যে উপায়ে পারি 
আমি মসাযুদকে বিষ প্রয়োগ দ্বার হত্যা করিব। তারপর, 
তারই পত্বী রেবেকাকে দিয়া নালিশ করাইব যে, তোমার 
প্রদত্ত উধধের মধ্যে বিষ মিশানে! ছিল। তুমি রেবেকাকে 
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লাভ করিবার জন্য এই ভয়ানক কাজ করিয়াছ। তোমার 
বিরুদ্ধে আনীত প্রমাণ গ্রাহ করা বা না করা আমার 
ইচ্ছাধীন, একথা তুমি বুঝিতে পারিতেছ কি? 

ফৈজু যখন দ্রেখিল--সে আগুনের (বড়াজালের মধো 
পড়িয়াছে, আর তাহ! হতে পরিক্রাণ পাবার কোন উপায়হ 
নাই, তখন সে অগত্যা এই ভীষণ কাধ্য করিতে শ্বারুত 
হইল। সে চিরদিনই শয়তানের দাসত্ব করিয়। মাসিয়াছে। 
শঙ্খলে তাহার হাত পা বদ্ধ। এখন কি স্হজে সে তাহ। 
ছিন্ন করিতে পারে? অন্যান্য কথাবার্তার পর সে বিদায় 
গ্রহণ করিল। 

ঘটনাচক্রের অদ্ভূত ক্রীড়া এই যে, যে দিন নেখামত গ। 
৪ ফৈল্জু এই 'ভাবে ভয়ানক মতলব াটিল_-তাহার পরদিন 
মসায়ুদের পীন্ডা বৃদ্ধি পাইল। আর রেবেক। আবার ফৈল্ভুর 
কাছে আপিয়া, তাহার স্বামীর চিকিৎসার জনা তাহাকে 
লভয়। গেল। 

ফৈজু--শয়তান ফৈজু, নেয়ামত খার পরামর্শাজসারে 
মসাযুদের চিকিৎসা করিতে গেল। সঙ্গে সে বিষ লইল। 
অভাগিনী রেবেক] ইচ্াার কিছুই জানিল না। 
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১৬ 

ফৈজু সে দিনও যেমন রোগীর শঙ্যাপার্থে থাকিয়৷ সেবা 
শুশরষ। ও ওষধ প্রদান করিয়াছিল আজ রাজ্রেও, সন্দেহের 
হাত এড়াইবার জন্য, সেই রূপ্ট করিল। 

তবে এই বিষাক্ত ওঁষধ প্রয়োগ সময়ে তাহার হাত কাপিয়! 
ছিল--প্রাণের মধ্যে একট! মহা! আতঙ্কের উদয় হইয়াছিল । 
তাহার মুখখানা যেন শবের মত পাংশ্ুবর্ণ হইয়া গিয়- 
ছিল। রেবেক তাহার এট শঙ্কিত ভাব ও বিকৃত মুখভঙী 
লক্ষ করিয়! বলিল-_“আপনি অমন করিতেছেন কেন 
ফৈজু সাহেব ?” 

ফৈজু প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বলিল-_-এখন “করি- 
তেছিকেন রেবেকা ? তাহা তোমায় আর কি বলিব? সে কথা 
শ্ুনিলে তুমি ভয়ে শিহরিয়৷ উঠিবে। হতভাগিনী ! বোধ হয় 
তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। এবার বুঝি আমার বন্ধুকে 
বাচাইতে পারিলাম না। বদ্দি আজ শেষরাঞ্রে মসায়ুদের 
চেতন! ন হয়, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাকে আর বাচ।- 
ইতে পারিলাম না। এই কঠোর সত্য তোমায় বলিব ন। 
মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এই মহা বিপদ্দের প্রচণ্ড আঘাত 
সহ! করিবার জন্য তোমায় একটু সজাগ কর! প্রয়োজন, 
এইজন্যই বলিলাম । তবে বাচ। মর! বিধাতার হাত। মৃত্যুর 
সম্ভাবন। আছে বলিয়া মৃত্যু যে নিশ্চয়ই হইবে তাহা আমি 
বলিতে পারি না।” | 
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এই কথ! শুনিবামান্র, রেবেকা তখনই হৃচ্ছিতা হহইয়। 
পড়িল। ফৈজুর কঠোর প্রাণও দ্রবীতৃত হহল। ফৈজু তখন 
আবার এক বিপদে পড়িল। রেবেকা সেবা শুশ্রষ| করে কে? 
তাহাকে দেখে কে? সে তাহার বুদ্ধ। দাঠকে ডাকিয়। আনিয়া 
রেবেকাকে তাহার শধ্যার উপর পৃথক কক্ষে শোয়াইল । 


আর তাহাকে ওষধ খাওয়াইয়া, দাইকে তাহার সেবার জন্য 
রাখিল। 


কৈ শয়তান হইলেও নেয়ামত খার মত নভে । হতভাগিনী 
'রবেকার সংকটময় অবস্থ। দেখিয়া, তাহার মনে একট। 
সহানুভূতি জাগয়া উঠিল। সে রেবেকার কৃত অপমান 
হুলিল। মনে মনে ভাবিল “বিষ না দিলে আমার যখন 
পরিত্রাণ না, তথন বিষ দিব। কিন্ত প্রাণনাশক সাংঘাতিক 
বিষ দিব না। যেরূপ বিষপ্রভাবে এই মসায়ুদ চব্বিশঘণ্টা- 
কাল মুতের মত লক্ষণাক্রান্গ হহয়! থাকিবে, তাহা দিয়। তাহার 
কৃত্রিম মৃত্যু ঘটাইব। তারপর কাজির নিকট হইতে আমার 
প্রাপ্য টাকা গুলি আদায় করিয়া লইব। পরে মসামুদকে কবর 
হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে জীবন দান করিয়া অন্যত্র 
সরাইয়। দ্িব। তারপর স্থযোগ বুঝিয়া এই মোসল হইতে 
ব্বয়ং চিরদিনের জন্য সরিয়। পড়িব।” সে যাহা সংকল্প 
করিয়াছিল, কাধ্যে তাহাই করিল। 

সে রাত্রি অভি ভয়/নক। মসাফুদের মৃত্যু হইবে বলিয়া, 
শয়তানের কীর্তিকলাপ 'প্রকটিত হইবে বলিয়া, এক নিরীহ 
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নিরপরাধ লোক অকালে মৃত্যু আশ্রয় করিবে বলিয়।, প্ররুতি 
যেন সেদিন রণরঙ্গিনী মুর্তি ধারণ করিয়াছেন। মধ্যরাত 
হইতেই আকাশ ভয়ঙ্কর (মঘাচ্ছন্প। বিছ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে -- 
জোর বাতান বহিতেছে। তবে এগ্ুল! মহাঝঞ্জার পূর্ববলক্ষণ 
মাত্র। বুটি তখনও নামে নাই। | 

রেপেকাকে ওঁধধাদি দিবার পর তাহার অবস্থা! একটু 
পরিবর্তিত হইল, সমগ্র দেহে একট। উত্তেজনা আমিল। কিন্তু 
চেতন! হইল না। সে প্রলাপ বকিতে লাগিল । সে প্রলাঁপের 
কথা - “আমায় ছাড়িয়া কোথায় যাঁ৪ তৃমি মসায়ুদ! যাইও ন!- 
নিষ্ঠর হইও ন।। হতভাগিনী রেবেকা তোমার জন্ত 
অনেক সহিয়াছে। তোমায় ছাড়িয়া সে একদণ্ড থাকিতে 
পারিবে ন।।” 

এই ভীষণ সময়ে ফৈজুর আর একটা দায়িত্বপূর্ণ কর্তব। 
আছে। সেটা আর কিছুই নয়, কাজজিকে সংবাদ দিয়! তাহাকে 
আনান, আর দেখান যে তাহার প্রদত্ত বিষে মপায়ুদের মৃতু 
হইয়াছে । এইজন্য সে তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিল। 
তারপর মসামুদের বান্দাকে ডাকিল, বাদীকেও 'ডাকিল। 
তাহার্দের বলিল -“দেখ! তোমাদের প্রতৃর শেষ সময় নিকট- 
বর্তী, তোমাদের প্রতৃপত্বী মুচ্ছিতা। মসাফুদের স্থখের দিনে 
তাহার অনেক বন্ধু ছিল, আর আমি জানি এখন একজনও 
নাই। তবে এই সহরের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা কাজি নেয়ামত খা 
এখনও এই মপামুদকে বন্ধু বলিয়৷ গণ্য করিয়া থাকেন। যদি 
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সহস! মৃত্যু ঘটে। তাহা হইলে দেহ সমাধিস্থ করিবার অন্য 
লোকবলের যথেষ্ট প্রয়োজন। তিনি আদিলে এজন্য আমা- 
দের ভাবিতে হইবে না। এই বিপদে আমি বড়ই দিশাহার! 
হইয়া পড়িয়াছি । বান্দা, তুমি এখনই পত্র লইয়। চলিয়া! যাও। 
সত্য বটে, এ গভীর রানে দোর্দগু প্রতাপ কাজি সাহেবের 
নিদ্রাভঙ্গ করা অতি ছৃঃসাহসের ও বিপদের কাক; 
কিন্তু এই পত্রধানি তোমায় সকল বিপদ হইতে বক্ষা 
করিবে । ফেন্জু হকিমের নিকট হইতে পর আনিয়া 
শুনিলে, কাঙ্ধির ভূত্া কাজিসাহেবের কাছে তোমাকে 
পৌছাইয়া দিবে ।” 

খোজ! প্রহর স্বত্াসস্তাবনার কথ! শুনিয়া কাদতে 
পাগিল। নে মসাযুদ্র ও রেবেকাকে আন্তরিক ভর্তি করিত ও 
ভালবামিত। উদরাক্ের জন্ত এখন সে বাধ্য হহয়। অন্তত 
কাজ করিলে, এ ছুঃসময়ে সে প্রস্ুর গৃহ ছাড্ে নাই । 
ফৈজু তাহাকে ধমক দিয়! বলিল--"এ কাদিবার ময় নয়। 
প্রভুর অদ্দু এত দিন খাইয়াছ, আজ তাহার প্রতি তোমার 
শেষ কত্তব্য কর।” 

ধমক খাইয়া, বান্দা সেই পত্র লইয়! নেয়ামত খার বাড়ীর 
দিকে চলিল। নেয়ামত খ! ফৈজুর নিকট হইতে সংবাদের 
প্রত্যাশায় তত রাজ্রে জাগিয়াছিলেন । আর মধ্যে মধ্যে মসাযুদের 
সবত্যুষ্লিন মুখচ্ছবি মনে করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে- 
ছিলেন। তিনি প্রহরীকে আদেশ দিয়াছিলেন, ফৈদ্ধুর কোন 
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লোক আমিলে সে যেন ত্তাহাকে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট 
পৌছাইয়া দেয়। কাজেই বান্দাকে বেশী কই পাইতে 
হইল না। 

নেয়ামত খ! পত্রপাঠ করিয়! সমন্ত অবগত হইলেন। এ 
সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় লোকজন তিনি পুর্ব হইতেই স্থির করিয়া 
রাধিয়াছিলেন। তিনি চান্বিজন লোক সঙ্গে লইয়া তখনই 
মসায়ুদের গৃহের অভিমুখে ব্বাত্র/ করিলেন। 

রেবেকার তখনও চৈতন্য হয় নাই। ফৈজুর সহিত 
পরামর্শ মতে স্থির হইল--যখন সব শেষ হইয়! গিয়াছে, তখন 
নেই দুর্ধোগময়ী রজনীতেই সমাধি কার্য শেষ করিতে হইবে । 
কারণ রেবেকার চেতন! হইলে সে একট মহা অনর্থ ঘটাইতে 
পারে। 

বাদীকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সেও এইরূপ অভি- 
মত দিল। 
.. শবদেহ লইয়া নেয়ামত খাঁর চারিজন লোক তখনই 
সেই বাটা হইতে বাহির হুইয়! গেল। তিনি ও ফৈজু সঙ্গে সঙ্গে 
চলিলেন। গোলাম গৃহরক্ষা ও বাদী মৃচ্ছিতা রেবেকার 
পরিচর্যার জন্ত বাটীতে রহিল। 

ব্যাপার খুবই ভয়ানক ! ফৈজুর চিন্তা যে পথ হাইতেছে, 
নেয়ামত খার চিন্তা ঠিক তাহার বিপরীতগামী। ফৈজু ভাবি- 
তেছে, কাজটা খুবই গঠিত হইল। মসাফুদধ চব্বিশ ঘণ্টার 
পর জানলাভ করিতে পারে; কিন্ধু তখন তাহাকে গোপনে 


১৪৭ 7 রূপের বালাই 


সমাধি হইতে উত্তোলন করা কি সহজ ব্যাপার হইবে? কেছ 
কি এ ব্যাপার জানিবে না? জানিলেই ত ফেজুর সর্বনাশ! 
নেয়ামত খ! আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে সহজেই বলি দিতে 
পারিবে। সে যেরূপ পাপিষ্ঠট তাহার অসাধা কিছুই নাই। 
সে শক্তিশালী, ফেজ সামান্ত বাক্তি। কে তাহার কথায় 
বিশ্বাস করিবে? তাহার উপর রেবেকা যে তাহার নামে 
ইজ্জত নাশের নালিশ করিয়াছে তাহার কাগজ পত্র তকান্ছি 
মাহেবের দধধরখানাতেহই আছে। লোকে সহজেই বিশ্বা 
কৰিবে যে, রেপেকার লোভে €জু এই কাজ করিয়াছে। 
আর রেবেকা--সরলহদয়। পতিব্রতা রেবেকা! আহ তাহার 
কি হইবে! 

নেয়ামত খ! ভাবতেছিলেন, “এইবার আমার উদ্দেস্টয 
সিদ্ধির পথে অগ্রসর হহয়াছে। ফে্ঞুক্ধপ ওক্পেয়ার লোতে 
আমার সহায়তা করিয়াছে । বূপেয়। দে পাইবে । কিন্তু 
রেবেকার আশা তাহাকে ত্যাগ করিতে হহবে। গ্আমি 
রেবেকাকে বিবাহ করিব। এই ছুরবস্থার সময় সে আমার 
প্রস্তাবকে পরম মৌভাগা বলিয়া মনে করিবে ।” 

মধ্য পথে নেয়ামত খা ফৈজুকে বলিলেন-_-“শোন আমার 
একট! কথা । আমি বলল এম্বতদেহ সমাধিস্থ করিয়া কাজ 
নাই। টাইগ্রিসের প্রচণ্ড আোতে ভাগাইয়। দেওয়া! যাক। এই 
রাত্রের মধ্যে দেহ গিয়া! মহা দরিয়ায় পৌছিবে |” 

কথাট। শুনিয়া ফৈজু মন্মে মশ্মে শিহরিয়! উঠিল। সে এত- 
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ক্ষণ মুখ বুজিয়া নেয়ামত খীর এই সমন্ত হ্বদয়হীন পৈশাচিক 
কার্ধ্যাবলী দেখিয়া যাইতেছিল। কিন্তু তাহার আর 
সহ হইল না। সে বলিল- “মানুষের ভয় আমর! ন! 
রাখিতে পারি। কিন্তু ধর্দদের সহিত বারবার একপ প্রতারণা 
করা--” 

নেয়ামত খঁ। ফেজজুকে আর বেশী বলিতে ন৷ দিয়৷ অশ্ফুট 
স্বরে বলিলেন_-ধশ্মের অবতার আমি । ধর্মের কথ এর পর 
ভাবিব ফেস্জু! এখন আমি যাহা করি তাহাই দেখিয়া যাও। 
তোমার কাজ তুমি কারয়াছ।” 

মমাধিস্থান সম্মুখে । সকলেই অক্জকারে শরীর ঢাকিয়! 
প্রেতের মত পেই সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ কারল। নেয়ামত 
খর অন্থচরের! লাশ নামাহইবার পর, তিন তাহাদের কবর 
খননের আদেশ দিলেন। 

ধৈথ্যে গ্রস্থে কবর যেরূপ হওয়া! উচিত সেইবপই হইল। 
কিন্ত শব তাহার মধ্যে নিক্ষিধ হইল না। খননের পর 
কবর পূর্বববৎ বুজাইয়! দেওয়। হইল। 

তার পর নেয়ামত খ| তাহার প্রধান অন্ুচরকে বলি- 
লেন_-"এই ঝড়ের সময় নদীর জলে বড়ই টান হইয়াছে। 
এই লাশ টাইগ্রিসের জলে ফেলিয়া দিয়! আইস। কি করিয়। 
লাশ দরিয়ার জলে নিক্ষেপ করিতে হয় তাহা তোমর। জান। 
ইতিপূর্বে আমারই আদেশে আর একবার এই ভাবে কাজ 
করিয়াছ।* 
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সেই গভীর অন্ধকার, ক্ষণগ্রভার ক্ষণিক দীপ্ি, ঝড়ের 
মেঁ। সে শব্দ এই পৈশাচিক কাধ্যের সহায়ত। করিল। প্রেতের 
অন্থচর পিশাচের| লাশ উঠাইয়া নদীর দিকে চঙিল। টাহগ্রিস্‌ 
দেস্থান হইতে বেশী দূর নহে, কয়েক মিনিটের পথ। 

নেয়ামত খ। কৈজুকে টানিয়া লহয়া সমাধি ক্ষেত্রের 
প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
যথাসময়ে তাহার অনুচরেরা কাজ শেষ কগিয়। ফিরিস। 
আসিল। 

নেয়ামত খ| বলিলেন--“কাজ শেষ হইয়াছে 1” 

প্রধান অন্চর বলিল--“জনাবাপির বিশ্ব্ত গোলাম 
আমরা । যেমন উপদেশ পাহমাছ সেহকপহ কাজ 
করিয়াছি।* 

নেয়ামত খ। ফৈহুকে বলিলেন--“এ দুনিয়ায় আমি 
কাহাকেও দোগ্ত বলিয়। সম্বোধন করি নাই। তোমায় করিতেছি । 
এখন বুঝিলাম রেবেক। আমার করতলগত। আর তোমার 
সহায়তাঁতেহ তাহা হইয়াছে । তোমার যে দশ সহশ্র মুত্রা দিব 
বলিয়াছি তাহা এইবার দিব ।* 

ফৈস্তু এই ভীষণ ব্যাপার দোঁখয়া মনে মনে নেয়ামত 
খার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। সে এই শয়তানের 
পরামর্শেই মসামুদকে হতা। করিয়াছে। মনাযুদকে কবর 
হইতে চব্বিণ ঘণ্টার মধ্যে তুলিয়। তাহার জীবন ফিরাহয়। 
আনিতেও সে পারিত। কিন্তু তাহার পথ নেয়ামত গা বন্ধ 
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করিয়া দিয়াছে । সে মনে মনে ভাবিল--তাহার পাপ অতি 
গুরুতর । আজীবন অনুতাপেও এ যহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত 
হুইবে না। সেযদ্দি তাহার আজীবন সঞ্চিত সমস্ত অর্থ রেবে- 
কাকে দান করে, তাহা হইলেও তাহার পাপভারের কিঞ্চিৎ 
মাজ্ঞও লাঘব হবে না। আঁবার সে পিশাচের অর্থ লইয়। 
সেই ভার বাড়াইবে! হায়! হায়! কেন তাহার ছুশ্মতি 
হইয়াছিল? কেন সে রেবেক্কার প্রতি অভদ্র ব্যবহার 
করিয়াছিল! 

তাহাকে নীরব দেখিয়া নেয়ামত খ৷ বলিলেন, “ফৈজু, 
কি ভাবিতেছ ?” 

 ফেন্ু বলিল--"জনাব আমায় বন্ধুবূপে গণা করিয়াছেন 
ইহাই যথেষ্ট । অর্থ আ'ম চাই নাই, আপনিই হ্বেচ্ছায় দিতে 
চাহিয়াছিলেন। আমি টাক! চাহি না ।” 

নেয়ামত খা ফৈজুর মনের এই ভাবপরিবর্তন আদে পছন্দ 
করিলেন না। তিনি মনে মনে আরও এক শয়তানী মতলব 
স্থির করিয়া বলিলেন__“দেখিতেছি, তুমি ভয় পাইয়াছ। 
ভাল, টাকা না লও, আমার বাড়ীতে আজ রাত্রের মত 
'আ(তথ্য গ্রঃণ করিতে তোমার আপত্তি আছে কি? রজনীর 
মধাধাম অতীত হুইয়াছে। এই ভীষণ ঝটিকাময় রাঝে, 
সীতপ্রপীড়িত অবস্থায় রাজপথে দ্রাড়াইয়! এরূপ ভাবে 
কথাবার্ত। কহা ঠিক নহে। তোমার সহিত আমার অনেক 
কথা আছে।” | 
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শয়তান যেমন পাপীকে টানিয়। লইয়। যায়, নেয়ামত খ 
ফৈজুকে সেইক্প টানিয়া লইয়া চলিল। ফেজু যন্ত্রচালিত 
পুত্তলিকাবৎ তাহার সাঁহত বাটীতে প্রবেশ করিল। 

বাসকামরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নেয়ামত খ। আসন 
গ্রহণ করিলেন। ফেন্জুকে বলিবার জন্ত অন্থরোধ না করায় 
সে দাড়াইয়া রহিল। 

নেয়ামত খা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া বলিলেন-- 
“ফেজু।” 

ফৈজু কথার স্বরে চম্নকিয়৷ উঠিল; বলিল--“অন্থমতি 
করুন।* 

নেয়ামত । যাহার হুকুমে নরহত্যা। হয়, সে বেশী পাপা, 
না--যে সেই হুকুমের অধীন হইয়া, সাক্ষাৎ স্ঘদ্ধে মানুষ খুন 
করে নে বেশী পাপী? 

ফৈজু নেয়ামত খাঁর এই অপূর্বব প্রশ্নে একটু সন্দি- 
চিত্ত হইল। সে ভাবিল, নিশ্চয়ই নেয়ামত খ, মনে মনে 
কোন শয়তানী মতলব আপটিয়া, এই গ্রশ্ব করিতেছে। 
সে বলিল--“যে হুকুম দেয় নে ততটা পাপী নয়, তবে 
যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাজ করে, সে সত্যই মহাপাপী ; যেমন 
এ ক্ষেত্রে আমি।* 

নেয়ামত খাঁ। তুমি তাহা হইলে নিজের মুখেই তোমার 
পাপকথ স্বীকার করিতেছ। ধশ্মাবতার কাজি আমি। আমি 
উপযুক্ত বিচারই করিব। আমার আদেশে আজ হইতে তুমি 
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বন্দী। যতদিন এ সব গোল মিটিয়া না যায় ততদিন অন্ধ 
তমোময় ভূগর্ভস্থ কারাগারে আমি তোমায় রাখিতে বাধ্য হইব। 
রেবেক! যে দিন আমার এষ্ট কক্ষ আলো করিয়া আমার 
হাদয়েশ্বরীরূপে বিরাজ করিবে, সেই দিন আমি তোমায় মুক্তি 
দিব। তৃমি দ্বিতীয়বার মসাফুদদের চিকিৎসায় যাইবার পূর্বের 
আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহাই তোমার হত্যাপরাধের পূর্ণ 
প্রমাণ। প্রয়োজন হয়, আমি তোমার মৃত্যুবাগ ব্ধূপে তাহা 
ব্যবহার করিব” 

এই কথা বলিয়া! নেয়ামত খঁ। বংশীতে ফুৎকার দিলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে দুই জন প্রহরী সেই কক্ষে দেখা দিল। 

নেয়ামত খ। বলিলেন__”তোমাদ্দের যে ভাবে উপদেশ 
দিয়াছি, সেই ভাবে এই শয়তানকে কারাবদ্ধ কর।” 

বাঘ যেমন মেষের উপর পড়ে প্রন্থরীর! সেই ভাবে 
ফৈজুকে ধরিয়া, সেই কক্ষ হইতে টানিয়। লইয়া! গেল। 

হতভাগ্য ফৈজু ইহাতে কোন বাধাই দিল না। সে মনে 
মনে ভাবিল--“রুতকার্ধ্ের প্রায়শ্চিত্ত কাল সমুপস্থিত।” 


১৭ 


ভগবান্‌ যাহাকে রক্ষা! করেন তাহাকে মারে কে? এই 
জন্যই, শয়তানের ভীষণ চক্রান্তঙ্গাবে জড়িত হইয়াও ি 
মরিয়াও বাচিল। 

মলাযুদের দেহ বহছুক্ষণ ভ্োতে ভাসিয়া, অবশেষে এক 
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লহরের মুখে আটকাইয়া গেল। এই লহর মোসলের পরাক্রাস্ত 
স্বলতান আলিনস্করের বিলাসোদ্যানের সহিত সংলগ্ন । লহরের 
মুখ উন্মুক্ত ছিল, সুতরাং মসামুদের দেহ স্রোতের টানে তাহার 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্যানের প্রাস্তদেশে আসিয়। উপস্থিত 
হহল। 

বিধাতার করুণার কথা কে বলিতে পারে? তিন্নি'ষে 
নিঃসহাঁয় জীবকে বাচাইবার ইচ্ডা করেন, কোথ। হইতে তাহার 
রক্ষার উপায় জুটিয়া যায়। কর্দমোপরি পতিত মসাহুদ্দর দেহ, 
একজন উগ্যানপ্রহীর চোখে পড়িল। মে তখনই দিপাহীদের 
সংবাদ দ্রিল। মসায়ুদের সৌভাগ্াক্রমে, শ্বয়ং স্থলতান তখন 
সে উদ্যানে ছিলেন। প্রভা'তকালে তিনি তাহার দুই একজন 
পার্খচরকে লঙ্য়া উদ্যানভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একট! 
গোলমাল তাহার কর্ণগোচর হইল । 

তখন প্রহরীরা মসায়ুদের অচেতন দেহকে খাদ ছষ্তে 
উঠাইয়া দাসের উপর রাখিয়াছে। স্বলতান সেই ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হইয়। বলিলেন-ব্যাপার কি? 

প্রধান প্রহরী নেই স্থলে উপস্থিত ছিল। সে বলিল-- 
"্ভাহাপন, এক মনুষ্যের দেহ লহর মুখে উদ্যানে আসিয়। 
পড়িয়াছে। দেখিয়া বোধ হয়, দেহ এখনও প্রাণহীন হয় নাই ।” 
স্থলতান তাহার এক পার্খচরকে আদেশ করিলেন-_-“এখনই 
হকিমকে সংবাদ দাও।” আর প্রচ্রীদের হুকুম দ্িলেন-- 
“ইহাকে উঠাইয়া লইয়া, ইহার দেহ পরিষ্কার করিয়া, উপযুক্ষ 
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বন্থাদি পরাইয়। আমার হাওয়াখানার এক কক্ষে রাখ। 
আমি এখনই তথায় যাইতেছি।” 

অবিলম্বে মসামুদের চিকিৎস! আরম্ভ হইল। সেবা শুশ্রষ। 
ও চিকিৎসার গুণে মসামুদের জীবনরক্ষ! হইল। শয়তান 
নেয়ামত খাঁর প্ররোচনায় ফৈজু ওঁষধের সঙ্গে যে বিষ দিয়াছিল 
তাহ। একেবারে প্রাণঘাতী নহে। ফৈজু নরহত্য।, বন্ধুহত্য। 
করিতে সম্পূর্ণ নারাজ ছিল। ফৈজু ভাবিয়াছিল এই বিষের 
ক্রিয়াকাল মোটে চব্বিশ ঘণ্ট। | শৈত্যনংযোগে ইহার সাংঘাতিক 
শক্তি ক্রমশঃ স্বদু হইয়া! আদিবে | তারপর সে দ্বিতীয় রজনীতে 
স্থযোগ বুঝিয়। মসায়ুদকে সমাধিগর্ত হইতে উদ্ধার করিবে। 
শয়তান নেয়ামত খ। যখন টাইগ্রীসের জলে মৃত দেহ ভাপাইয়া 
দিবার ব্যবস্থা করিল, তখন দে মনে মনে সহম্র বৃশ্চিক- 
দমংশনের যাতনা অনুঙব করিতে লাগল। মঙ্গলময় 1বধাত। 
ষে অদ্ভুত উপায়ে মসায়ুদ্ধকে বাঢাইলেন তাহ! সে জানতেও 
পারিল না। 

স্থলঙানের ঘত্বে, চিকিৎসায়, মসাযুদ্দধ জীবন ফিরিয়। 
পাইল। মসায়ুদ স্থলতানের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহে। 
মণিবিক্রেতারূপে, ছুইখানি ভারতবর্ষায় হীরক সে এক সময়ে 
তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল। এখনও সেই ছুইখানি বহুমূল্য 
হীরক তাহার রাজমুকুটের শোভা বদ্ধন করিতেছে । 

ধীর ধীরে মসামুধ সংস্ঞালাভ করিল। দে ডাকিল,-- 
. পবেবেকা 1” 
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চক্ষু উন্মীলন করিয়৷ দেখিল-_-রেবেক। কাছে নাই। তাহার 
পরিবর্তে কয়েকজন পুরুষ তাহাকে ঘেরিয়৷ দাড়াইয়৷ আছে। 
সে বিশ্মিত হইয়। বলিল--“আমি কোথায়? কে তোমরা ?” 

স্থলতান বাঁললেন-_-“কোন ভয় নাই, তুমি নিরাপদে 
আছ।” 

ম্সাযুদ একবার চারদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। পরে 
বলিল--“আমার বাড়ী হইতে কে আমাকে এখানে আনিল ? 
রেবেক। কোথায় ?” 

স্থলতান কোমলকঠে জিজ্ঞাসা করিলেন--"তোনার বাড়ী 
কোথায় ?”” 

“মোলল সহরে |” 

“তোমার নাম কি?” 

“মসাযুদ্ব |” 

“রত্ববণক্‌ মসাযুদ ?" 

“1৮ 

“রেবেক। তোমার স্ত্রী?” 

না 1, 

“কোথায় রেবেক। ?” 

“জানি ন1।” 

“ভয় নাই ; এখনই তাহাকে আনিতে মোসলে লোক 
পাঠাইতেছি।” 

“আমি কোথায় ?” 
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একজন পার্খচর উত্তর করিগ-_ "তুমি মোসলের সথবতানের 
[বলাসোদ্ভানে |” 

হুকিম বলিয়! উঠিলেন _-“জ্জনেক কথ। কহিয়াছ; আমি 
আর তোমাকে কথ! কহিতে দিব ন। তুমি পীড়িত; উত্তেজনা 
বৃদ্ধি পাইলে পীড়াও বাড়িবে |» 

মসায়ুদ বলিল--“কে তুমি? তুমিত ফৈজু হকিম নও 1?” 

স্থলতান বলিলেন-__-“মসাস্ুদ, ইনি আমার পারিবারিক 
চিকিৎসক; তুমি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্র। যাও। তোমার পত্বী শীঙ্জ 
আসিবেন।” 

তখনই রেবেকাকে আনিবার জন্ত লোক প্রেরিত হইল। 


১৮৮ 

মসামুদকে ছাড়িয়া এবার আমর! একবার ফেঙ্জুর কারা- 
কক্ষে প্রবেশ করিব । 

ফৈজুর যে এরূপ পরিণাম হইবে তাহ! সে আদৌ জানিতে 
পারে নাই । সে মনে মনে নেয়ামত খাকে অভিসম্পাত করিল, 
গালি দিল, তাহার কৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিল। এই 
অন্তাপের যন্ত্রণায় তাহার পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। 
সেকার্দিল। 

সে মনে মনে ভাবিল-_“আমায় এই ভাবে কারারুদ্ধ 
করিয়া, নিশ্চয়ই শয়তান মুচ্ছিত রেবেকাকে তাহার ভবনে 
আনিয়াছে। হায়! হায়! কি হইবে? কে-রেৰেকাকে 
রক্ষা! করিবে ?” | 


৬৫৭ পের বালাই 

এমন সময়ে কে একজন তাহার কারাকক্ষের দ্বার 
খুলিল। সেটা ঠিক কারাগার নয়_-এক তমসাবৃত বক্ষ 
সেখানে কণতকগুল। বাজে জিনিষ থাকিত । নেয়ামত্তর্খী, সেই 
রাত্রের জন্ত, ফৈজুকে নেই খানেই রাখিবার হুকুম দিয়া- 
ছিলেন। 

যে আসিল-_-সে ফেন্ুর কাণে কাণে বলিল_-“এখান 
হইতে এখনি পলাও। কাল তোমায় এ শয়তান হা 
করিবে ।” 

ফৈজু বলিল-_“তুমি কে?” 

সে বপিপ--"আমি তোমায় চৌকী দিবার জন্ত নিযুক্ত। 
আমি এই শয়তানের এক সিপাহী । একদিন তুমি চিকিংস! 
ধারা আমার একমান্ত্র পুজের প্রাণ বাচাইয়াছিলে। আজ 
সেই খণ শোধ করিব” 

ফেন্জু। বলিতে পার, রেবেকা কোথায়? 

সিপাহী । সে সাহেবের বাগান বাটাতে। তার এখনও 
চেতন! হয় নাই। চিকিৎসা চলিতেছে । 

ফৈজু। আমায় ছাড়িয়া দিলে যে তোমার প্রাণ যাইবে ? 

সিপাহী । তাহার জন্ত ভাবিও লা হকিম | আমি তোমার 
সঙ্গে পলাহব। ৃ 

ফৈজু। তাহা হইলে তোমার যে রুটি মার! যাইবে 
তাই! র 
সিপাহী । রোটিগেনেওয়াল৷ খোদা । রাত্রি শেষ হইন্লা 
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আসিয়াছে । এ বাটীতে সবাই ঘুমাইতেছে। শী্র আমার 
সঙ্গে এস। 

ফেজু কারাকক্ষ হইতে বাহির হুইল। অগ্নে তাহার 
জীবনদাত। সেই প্রহরী, পশ্চাতে কৈজু । তাহার। নিরাপদে 
এক গুপ্ দ্বার দিয়া বাড়ীর বাহিরে আমিল। ফৈজু প্রকাশ্য 
রাঞ্জপথে আপিয়৷ বলিল-_-“আমার যাওয়া হইল ন1।” 

সিপাহী । কেন? 

ফৈজু। আমার পত্ব'র দশ কি হইবে? 

সিপাহী । কোন ভয় নাই। খোদ। তাহাকে রক্ষ। করি- 
বেন। তোমার পলা়নে এ শয়তান বড়ই ভয় পাইবে, আর 
রেবেকাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবে । তোমার পত্বীর উপর কোন 
অত্যাচার করিতে সাহস পাইবে ন।; আর প্রকাশ্যভাবে সেট! 
করাও সহজ নয়। তুমি খোদার উপর বিশ্বাস করিয়। চলিয়! 
যাও। আমি আমার ভাইকে তোমার পত্বীর উপর চোখ 
রাখিতে বলিয়া দিতেছি : সে বিপদ বুঝিলেই তাহাকে নিরাপদ 
স্থানে লইয়া যাইবে। 

ফৈজু সিপাহীকে আপিঙগন করিয়া বলিল।__“তুমি আমার 
সহোদরের অধিক কাজ করিলে । খোদ! তোমার মঙ্গল করুন। 
কিন্তু তুমি যাইবে কোথায়? ্‌ 

সিপাহী । রাজধানীতে । বাদসার কাছে আরজী 
করিতে হইবে । তাহা ন! হইলে নেয়ামত খার অত্যাচারের 
নিবৃত্তি হইবে না, রেবেকাও বীচিবে ন।। 
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ফৈজু সিপাহীর সহিত রাজধানীতে যাওয়াই স্থির করিল। 
পরদিন তাহারা রাজধানীতে পৌছিল। শ্রনিল স্থলতান, 
তাহার বেগমকে লইয়| রাজধানী হইতে দূরে এক ক্ষুদ্র সহরে 
উদ্ানবাটাতে বাস কগিতেছেন। তাহারা কাল বিলম্ব 
না করিয়া সেখানে চলিল। 

কয়েকদিন অপেক্ষা করিবার পর, তাহারা অতি কষ্টে 
ম্বলতানের সাক্ষাৎকার লাম করিল। অন্থতপ্ত ফৈজু 
শ্ললতানের পদতলে পতিত হইয়। বলিল--“"জাহাপনা ! 
আপনার রাজ্যে এ অধমের ন্যায় পাপী আর নাই। আমি 
স্বহত্তে নরহত্যা, বন্ধুহত্য। করিয়াচ। আমার দণ্ড বিধান 
করুন ।” 

হুলতান বিস্মিত ভভয়া ফৈজুর সমভিব্যাহাগী সিপাহার 
মুখের দিকে চাহিলেন। দে নতঙ্বান্থু হইয়া বলিল-- 
“শাহান্শাহ, এ ব্যক্তি মোসলের একজন বিখ্যাত হকিম, নাম 
ফৈজু। মোসলের ধন্মাধিকার নেয়ামত খাঁ, উভাঁকে প্রাণের 
ভয় দেখাইয়া, হহার বন্ধু মোসলের রত্ববণিক্‌ মসাযু্দকে বিষ 
প্রয়োগে হত্য। করিতে বাধ্য করে ।* 

স্থল্তান আরও৪ বিস্মিত হইয়া বলিলেন-“ধন্মাধিকার 
(নয়ামত খ1 এ কাজ করিতে বলিলেন কেন?” 

“ মপায়ুদের সুন্দরী সাধবী পত্বীকে হস্তগত করিবার জন্তু । 
সে এখন কাজি সাহেবের উদ্ভানবাটিকায় আছে ।” 

ইতিপূর্বে সুলতানের লোকের! মোসল হুইতে ফিরিয়! 
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আসিয়া সংবাদ দিয়াছিল যে, রেবেকা বাড়ীতে নাই, কোথায় 
আছে তাহাও কেহ বলিতে পারে ন!। 

তখন ফেন্ঞু করজোড়ে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। 
ক্রোধে সুলতানের চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ 
ফৈস্ঞুকে টানিয়। মসাযুদের সম্মুখে লইয়া গেলেন । 

সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ ক'রয়। মসামুকে দেখিবামাএ 
ফৈজু চীৎকার করিয়া উঠিল,_-“কি দেখি ! কে তুমি? তুমি - 
তুমি মসামুদ ! তুমি জাবিত।” 

মসাযুদ সহস। ফৈজুকে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইয়া বলিল 
_পএ কি ফেজ! তুমি এখানে কবে আগিলে? এক 
গুনিতেছি? আমায় নদীর জলে ভাসাহল কে? রেবেকা, 
আমার রেবেকা কোথায় ?* 

ফৈজু ইহার কোন উত্তর দিতে পাগল ন।। মুখে হাত 
চাপ। দিয়! কেবল কাদিতে লাগিল 

মসাযুদ উত্তে'জত ভাবে কহিল--“ফৈজু, আমার প্রাণ 
অস্থির হইয়া উঠিতেছে। বল, রেবেকা ভাল আছে ত?” 

স্থলতান বলিলেন_-“মনাসুদ, তুম নিশ্চিন্ত হও । তোমার 
পত্বীকে অবিলম্বে আনিবার জন্ত আঁম লোক পাঠাহতেছি।” 

“ঘৈজু কাদে কেন জাহাপন। ?" 

"সে কথা পরে শুনিবে। তুমি এখন বড় দুর্বল ।” 

মসামুদ এই কথা শুনিয়া তখনই শয্যার উপর উঠিয়। 
বসিল। বলিল-_ 
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“জাহ।পনা, আমি ছুর্ববল নহি। পূর্বে আম উত্থানশক্কি- 
রহিত ছিলাম, কিন্ত এখন মামি কবল যে বাঁসতে পারি 
তাহ! নহে, এই দেখুন শুস্থ ব্যক্তর গায় চলিয়। বেড়াহতেছি ।" 

এই বলিয়৷ মসাযুদ শয্যার উপগ হইতে নীচে শাশিয়। 
দড়াইপ। সকলে বিশ্মিত হইল। সব্বাপেক্ষ। অধক বিস্মৃত 
হইল টৈজু। সেদেখিল হাহার অহ্াগ্র উফধের অভাবনীয় 
ফলে মসাফুদ সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইয়াছে । 

স্থলতান এই সনস্ত বুখংস ব্যাপার শু'নয়। তখনহ নেয়ামত 
খাকে বাধিয়া আনিবার জন্য তাহার প্রধান সেনাপতি হজাক্‌ 
'বগ.ক পাঠাইলেন। 


১৪৯ 


ফৈজুকে আটক করিছ্া নেয়ামত খ। 'অনেকটা নিশ্ন্ত 
হগণ বটে, কিছু বেবেকাকে আয্বন্ত না করা পধ্যস্ত তাহার 
মনের ষোল আন। আশা পূর্ণ হহল না 

দেহ রাহেই নেয়ামত খা তাহার প্রধান। বাদীকে 
প্রয়োজন মত উপদেশ দিয়া এক খানি পালকী মসামুংদর 
বাড়ীতে পাঠাইয় দিল। 

নে রেবেকার দাই এ বান্দাকে বুঝাইল যে, কাঙ্জি সাহেব 
রেবেকাকে বড়ই স্সেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। মসামুদের মৃত্যুর 
পর রেবেকাকে দেখিবার কেহ নাই। এ ক্ষেত্রে তাহার উপযুক্ত 
চিকিৎসাও হবে না। স্থতরাং রেবেকা শ্রস্থ না হওয়। 

১১ 
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প্ধাস্ত তিনি উহাকে নিজের গৃহে রাখিয়া চিকিৎসা করাইয়। 
বাচাইতে চান। তারপর রেবেক। সারিয়৷ উঠিলেই আবার 
নিজালয়ে ফিরিয়া আসিবে । 

দাই ৪ খোজা উপায়াস্তর ন। দেখিয়া! শগত্যা এ প্রস্তাবে 
সম্মতি দিল বটে, কিন্তু দাইএর মনে একটা বিষন সন্দেহের 
ছায়া দেখ। দিল। মে মনে মনে ভাবিল--“রেবেকা এই 
সহরের শ্রেষ্ঠ। সুন্দরী । তাহার রূপের বালাই অনেক । কাঙ্জি 
নেয়ামত খাঁর এই অতিরিক্ত সহাগ্ভূতির মূলে আর কিছু 
প্রচ্ছন্ন নাই ত?” 

স্ৃতরাং দাই কাজি সাহেবের বীদীকে বলিল-- “আমি 
যদি আমার ববির সঙ্গে যাই, তাহ। হইলে কোন আপত্তি 
হইতে পারে কি?" 

নেয়ামত খ। অতি সথচতুর। স্থৃতরাং সে পূর্ব হইতেই 
জানিয়াছিল, এ সম্বন্ধে একটা এই ভাবের প্রস্তাব উঠিবে। 
এ জন্য সে দাইকে ও বান্দাকে লইয়া! আসিবারও অন্ুমন্টি 
দিম়াছিল। 

বান্দ| ও দাই কৌশলে কাজির বাটীতে আবদ্ধ রহিল। 
দাই রেবেকার পান্কীর পর্গে সঙ্গে নেয়ামত খার লাগান- 
বাটীতে ন্টপস্থিত হইল । নেয়ামত খ! রেবেকার বাবহারের 
জন্ধ ছিতলের একটী স্থপ্রশস্ত কক্ষস্থির করিয়া দিয়াছিলেন। 
সেই খানেই রেবেকা স্থান পাইল । 

মোসলে আরও দুই একজন চিকিৎসক ছিল বটে, 
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কিন্তু ফৈজু তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । কিস্ত ফৈজু ত 
পলাতক। এজন্ব (নয়ামভ খঁ। অপর একজন প্রবীণ হকিমেব 
দ্বারা রেবেকার চিকিৎসা! করাইতে লাগিলেন। বহুক্ষণের 
পর রেবেকার ঠ-ন্য হইল । 

রেবেকা চক্ষু মেলিয়াই বলিল, “আমার স্বামী কোথায় ?” 

দাহ শঘ্যাপার্থ্ে বসয়াছিল। মে রেবেক্চার সম্মুখে আদিয়া 
বলিল--পতু্মি নিরাপদ স্থানেই আছ ।” 

রেবেকা উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে চাতিয়া বলিল, “আমার 
স্বামী?” 

এইবার দাই মহা সঙ্কটে পণ্চিল। এঅবস্থায়কি সে 
সর্বনাশের কথা বলা যায়? পতিগতপ্রাণা রেবেক। স্বামীর 
মতা সংলাদ পাইলে কি আর নাচিবে। সে নলিল--ভভ্ 
নাই মা। আমার প্রত দৈজুর চিকিৎসায় পুনরাম জাবন 
ফিরিয়! পায়াছেন। তিনি স্বতন্ত্র কক্ষে এই বাড়ীতেই 
আছেন 1? 

রেবেকা মুহ্র্ধমার্র স্থির থাকিয়া বলিল--“এ বাড়ী 
কার?” 

দাই । কাক্জি সাহেবের | 

রেবেকা । আমায় ৪ আমার ম্বামীকে এখানে 
আনিল কে? 

দাই । কাজি সাহেব । আমাদ্দের অতি নিঃসহায় অব- 
স্থায় দেখিয়। তীহার দয়! হইম্াছে। এজনা এই মহ! বিপদের 
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সময়ে তিনি আমাদিগকে আশ্রয় দিগ়্াছেন, নিজব্যয়ে চিকিৎম! 
করাইতেছেন। 

রেবেক। বপিল--“ন।-__না, মামার মনে সন্দেহ হই- 
তেছে। আনার প্রাণের ভিতর হহতে কে যেন বলিয়। 
দিতেছে, শামার শ্বামী নাই।” 

রেবেকা শিশুর ন্যায় কপালে করাঘাত করিয়া কাদিতে 
লাগিল। 

একট। মিথ্যা ঢাকিতে গেলে অনেক 'মথা। কথ। বলিতে 
হয়। পাছে শরারের এই অবস্থায় মসামুদ সম্বন্ধে প্রকৃত কথ। 
বলিলে ৰেবকা আবার মুচ্ছতা হয, এজনা দাহ অনেকগুল। 
মিথ্যা বলিগা এফলল। তারপর কুত্রিন তিরক্ষারের সহিত 
বলিল .-ম। ! হুমি আমার কখা বিশ্বাস করিতেছ ?” 

রেবেকা বংলল--"আমাকে আমার শ্বামার নিকটে 
লইয়। চল।” দ্রাই বলিল--“মা। হকিমের নিষেধ । তোমাকে 
এই অবস্থায় দেখিলে, তিনি পাগল হইয়া যাহবেন। তখন 
তাহাকে বাচান ভার হইবে। তার যে কি অবস্থা তুমি ত 
জান মা!” 

কাজেই রেবেকা চুপ করিল। 

দুই তিন দিনে রেবেক। অনেকটা সুস্থ হইল। 

নেয়ামত খা সুযোগ বুঝিয়া একদিন কক্ষে উপস্থিত হইল। 
সে রেবেকা সম্বদ্ধে সকল সংবাদই পাইত। রেবেকা তাহাকে 
একী ছোট কুর্নীন করিয়া বলিল-_প্জনাব। আপনি আমার 
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ও আমার স্বামীর বিপদের নময় যে ভাবে মাহাধা করিয়াছেন, 
তাহাতে আমর। চিরদিন মাপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব | এখন 
অনুমতি করিণে স্বামীকে লইয়া আমি নিজ নাটীতে যাই ।” 

রেবেকার কখাম় নেয়ামত খ! বুঝিলেন, তাহার দাইই 
কৌশল করির। মলাযুদের মৃত্যুসংবাদ গোপন করিয়াছে । ইহাতে 
পনি দাইএর উপর বড়ই সন্তু হইলেন। তিনি তাহার 
দিকে একট! অর্থপূর্ণ দৃষ্ট নিক্ষেপ করিলেন। তাহার অর্থ এই, 
“ভয় নাত দাই । আমি তোমার কথ! বঙ্গায় পাখিয়। বলিব ।” 

রেবেক] নেয়ামত খাকে চস্থামগ্র দেখিয়। বপিল-” 
“মামার স্বাম কেমন আছেন জনাব ৮” 

শমুতান নেয়ামত বলিল-“আরম ফৈজুকে দিয়া ভাহার 
চিকিংস! করাইতি ; এখনও বিপদ্রে সামা কাটিয়। যায় 
নাই। ম্পায়ুদর লুপ্তজ্ঞান ফিরিয়া আপিয়াছে বটে, কিন্তু 
চিকিৎসকের আদেশ এ সময়ে তোমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হদয়। ঠিক নয়। কারণ একটু উওজন। ঘটিলেই সহস। মৃত্যু 
ঘটিতে পারে ।” 

নেয়ামত খা, ঠকজুর কাছে মসাফুদের রোগের যে পরি- 
চয় পাইয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়াহ এহ ভাবে 
জবাব দ্রিল। রেবেকা কি করিবে? তাহাকে ইহাতেই 
কথঞ্িৎ আশ্বস্ত হহতে হঈল। কিন্ধু তাহার পন্দেহ ও আশঙ্কা 
ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল । 

নেয়ামত খ! এইকপে প্রতিদিনই রেবেকার সংবাদ লইতেন। 
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গেবেকা দাইইকে পরদিন হইতে দেখা গেল ন|। 
আর একজন নৃতন পরিচারিক] তাহার সেবার জন্য নিধুক্ত 
হইল। 

রেবেকা এই পরিচারিকাকে সোৎ্ন্ুকে প্রশ্ন করিল -- 
“মামার দাই কোথায় গেল ?” 

নেয়'মত খা, তাহার রেবেকালাভের পথ স্প্রশস্ত 
করিবার জনা, দাইকে ফৈজুর মত পূর্ধরাত্রে আটক করিয়া- 
ছিলেন। দাই তখন রেবেকার সাহত তাহার অবাধ 
সাক্ষাতের প্রধান কণ্টক | নূতন পাঁরচারিক তাহার 
নিমকভোজী । তাহাকে তিনি বলিয়। দিয়াছিলেন, “বেবেক। 
বিবি যর্দ জিজ্ঞাসা করে তাহার দাই কোথার ? বলিস্‌_- 
রাত জাগিয়া, পরিশ্রম -কারয়া, তাহার অসুখ হওয়ার ৮ 
চপপিয়া গিয়াছে | সে নুস্থ হইয়! ন। আল। পর্যন্ত আমি 
তোমার সেবা করিব।” 

নেয়ামত খ| আর অপেক্ষ। কারতে পারিতেছিল না । 
বিলম্বে কাধাহানির সম্ভাবনা । ফৈজু পলাতক, তাহার রক্ষী 
সিপাহী পলাতক । তাহারা কোথায় গেল, তাহার কোন 
সন্ধানই এখনও কেহ আনিয়! দিতে পারিল না। নেয়ামত খা 
তাহাদের নামে পলাতক আলামী বণিয়া পরোয়ান। বাহির 
করিয়াছেন। যেধরিয়া আনিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার 
দিবার কথাও ঘেষণ। করিয়াছেন। ফেজজুর নামে ভীষণ 
অভিযোগ, নে মসাযুদের জীবন নাশ কারয়।৷ রেবেকার 
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অজ্ঞানাবস্থায় তাহার ধশ্মনাশ করিয়াছে । সিপাহী খুষ থাহয়। 
তাহাকে ছাড়িয়। দিয়াছে । 

যত বড়ই হউক, পাগীর মন কখন৪ একেবারে শিঃশস্ক 
হয় না। নেয়ামত ভাবিল, অবিলন্ে রেবেকাকে নিজের 
করিয়া লইতে হইবে। 

নৃতন প'রচাপ্িকার কথা রেবেকার ভাল লাগিল ন।। 
কিন্তু সে এখন বন্দিনা। অন্য কোন শ্বীলোক হইলে কি 
করিত বল যায় ন।। কিট পেবেকা। পরম তেজান্বনী ৭ বুদ্ধ 
মতী। প্রথমে সে ধৈর্ধা হারাইম়াছিল। কিন্ধ এখন দেখিল, 
চিন্ত দৃঢ় করিতে না পারিলে তাহার রক্ষার আর কোন 
উপায় নাই । নেয়ামত খার অভিসন্ধি মে বুঝিল। স্বামীর জনা 
সে বড় উৎকন্ঠিত হহল । একবার ঠাবিল, ফৈজু হকিমও কি 
এই শয়তা;নর নহিত মিশসিত হইয়াছে ? যাহাই হউক, তাহাকে 
এখন আত্মরক্ষা! করিতে হইবে। স্বামীর যাহাই ঘটুক, স্বানীর 
মধ্যাদা রক্ষ। এখন তাহার হাতে । সে, নতজানু তয়।, অশং 
প্লাবত নেত্রে যুক্ত করে বলিল_-“খোদ।! প্রন! জানিন। 
ঠোমার কি ইচ্ছা! এ অসহায় ছুদল রমণীকে তোমার £ কচি 
ভীষণ পরীক্ষা । কিন্তু নাথ! বিপদ্‌ তুমিই দিযাছ, বিপদ্‌ 
তুমিই বারণ করিবে । বল দাও, পিতঃ, এ শয়তানের ছুরভি- 
সন্ধি বার্থ করিয়া, ছোমার এ ক্ষুদ্র কন্যা যেন তোমার 
মহিমা, ধশ্মের মহিমা, অক্ষুণ্ন রাখিতে পারে )” 
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০ 


তার পরের দিনের রাত্রি, সে রাত্র--চন্দ্রালোকিত। 
বন্দিনী রেবেকা আপন কক্ষে বসিয়া করতলে কপোল সংনান্ত 
করিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছে। চাদের 
কিরণে তাহার সর্বাঙ্গ প্রাবিত ভগ্ঘয়াছে । মু পবনে সুকৃষ্ণ 
বঞ্চিত অলক গুলি তাহার চিন্তাপা্ড গণুস্থলের উপর ঈষৎ 
আন্দোলিত হইতেছে । এমন সময় নেয়ামত খা, সুন্দর 
পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, গুলাবী আতরের 
স্থগন্ধ চারদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে, রেবেকার করক্ষ- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়। ডাকিল বলিল--“রেবেক! কেমন 
আছ?” 

(রেবেক। শিহরিয়। উঠিল । চাহিয়। দেখল _ সম্মুখে শয়তান 
দণ্ডায়মান । রেবেকা মুখের উপর অবগুঠন টানিয় দিয়া উঠিয়া 
দাড়াইল। দৃঢ় স্বরে বলিল_-“এখানে কোন পরিচারিকা নাই 
দেখিতেছেন। এ অবস্থায় অসহায় কুলকামিনীর কক্ষে প্রবেশ 
করা কি আপনার উচিত কাজ হইয়াছে? আপনি এখনই 
এখান হইতে চলিয়। যান ॥” 

কাজি সেদিন আক সেরাজী পান করিয়া আপিয়াছে। 
এ রোগটা তাৰ খুবই ছিল। তবে গোপনে । মদির! পান 
কর! সত্বেও, তাহার পা টলে নাই, কিন্ব। স্বরের জড়তা 
উপস্থিত হয় নাই। 
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নেয়ামত খা! বলিলেন-ণরেবেকা। তোমার জন্তু 
আমি এত করিলাম, তার একটা কুতজ্ঞতা ত আছে। 
তোমার শ্বামীর প্রতি কোমার যে অন্নরাগ, যে ভালবাসা, 
তার কণা মাত্র যদ আমামু দেখাতে, তাহ। হষ্লে-- 
বোধ হয়--» 

রেবেকা বাধা 'দয়। ধবলিল-্চুণ করুন, কাঙ্ছি সাহেব । 
ষর্দ অজ্জঞানাবস্থায় মামাকে এখানে আন। ন। হইত, তাহ। 
হলে 'মাপনার এ পাপ পুরাপ ছায়! পথাস্ত মাড় 
হতাম ন1।” 

নেয়ামত খা! বপিল “রেবেক।' আঅগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
শন্দরী তুমি! তোম'র রূপ শশামায় উন্মাদ করিয়াছে। 
মাম ধিক পিকি তুষানপে পুডিতেছি । সার যে সহ হয় 
না রেবেক।। তোমায় স্বামীর পীড়া 'অতি সাংঘাতিক! 
ভাহ'র বীচিবার কোন মাশাই নাই । এত মর্থবান্ে 
আমি যে ভোমার় বাগাইলাম, তার জন্য কি একটুও 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না? পর-মসামুদ্দ যদি কাল 
মরিয়া যায়?” 

রেবেক! দৃঢম্বরে বলিল-_ণ্যদি তাই হয়, তাই যদি 
আমার ত্মদৃষ্টে থাকে, আমি বিষপানে 'আন্মহ্হা। করিব ।” 

“তবু আমার হইবে না। এত পাষাণ প্রাণ তোমার! 
তোমার জন্য এত করিলাম, তবু আমার হইবে না? আমি 
তোমার গোলাম হইয়া খাকিব। এ মান সম্থম ধন এশর্ধয 
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সকলহ তোমার । যে নেয়ামত খ। কাহারও নিকট কখনও 
মস্তক অবনত করে না। সে তোমার পদতলে লুন্ঠিত। 
এস, এন, শুন্দরি, মামার এ হৃদয়ে এন! আর আমি সঙ্থ 
করিতে পারি ন।।” 

শয়দছান রেবেকাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হৃহল। 
রেবেকা সাত হাত পিছাইয়। গেল। বস্ত্রাভ্যান্তর হহতে এক- 
খানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল-_“সাবধান শয়তান! 
আ'র এক পদ অগ্রদর হইলেই তোমার মৃত্যু ঘটিবে। 
পাপিষ্ঠ! কুকুর! তুই ভাখিয়াছিস্‌ অসহায় অবস্থায় সতী সাধবীর 
উপর অহ্]াচার করিবি? তোর ধন এশ্বধ্যে, তোর গর্বিবিত 
মস্তকে আমি মসাযুদ-পত্বী পদাঘাত কারতেছি। [সংহে শৃগালে 
যে প্রভেদ, মসায়ুদে ও তোতে মেই প্রভেদ। নরাধম, পিশাচ, 
এখনই এখান হইতে দূর হ' |" 

শাণিত ছুরিকা দেখিয়।৷ শয়তান ভয়ে সারয়। আসিল। 
সে বিদ্ধপপূর্ণ স্বরে বলিপ--“শোন তবে রেবেক।! তোমার 
রূপে মোহিত হইয়া, তোমায় লাঁত করিবার আশায়, ফৈজুকে 
হস্তগত করিয়া, বিষ প্রয়োগে তোমার স্বামীকে হত্যা করি” 
াছি। মসাধুদের দেহ সমাধিস্থ না করিয়া, নদীর জলে 
ভাসাইয়। দিয়াছি ! তোমার স্বামী, টাই।গ্রসের খর" 
শোতে ভাসিয়া, না জানি কোথায় চলিয়। গিয়াছে । সে 
মরিয়াছে--।” 

রেবেকা চীৎকার করিয়া কাপিতে কাপিতে পড়িয়া গেল। 
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এমন সময়ে সহসা চার পাচজন লোক সেহ কক্ষ- 
মধ্যে প্রবেশ করিল! তাহাদের মধ] একজন বজনির্ধে।ষে 
বলিল-_“না-_না, মসায়ুদ মরে নাই। মে সশরীরে তোর 
সম্ম.খে উপস্থিত |” 

নেয়ামত খা।পছন ফিপিয়া দেখিল,সতাই মনাযুদ । 
০ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় চাহিয়া রহিল। যে মরিয়। গিয়া 
ছিল, যাহার মৃতদেহে আমি নদাবক্ষে ভাসাহয়। দিয়, 
সে প্রাণ পাহল কিরূপে! নানা, এ অসাযুদের 
প্রেতমৃত্তি। 

এই সময়ে ইজাক্ধেগ সেহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
তিনি মসাযুদকে সরাইয়! দিয়া বাললেন--পস্থির হও মসায়ুদ । 
এবার আ'ম আমার কর্ব্য করিব। এহমাত্র এহ শয়তান 
স্বমূখে যে স্বীকারোক্তি করিয়াছে, হাহাই তাভার বিরুদ্ধে 
যথেষ্ট প্রমাণ! প্রহরিগণ, মহামান্ত শাহান্শাহ্‌ সুলতান 
আলিনন্করের 'মআদেশে, এই শম্মতানকে বন্দী কর।” 

ইঞজাকবেগ সুলতানের প্রধান সেনাপতি । নেয়ামত 
তাহাকে খুবই জানিত। কিন্তু সে অপ্রতিভ ভইল না। 
সেনাপতিকে নশ্বোধন করিয়া বলিল--“হজাক বেগ, তুমি 
শাহান্শাহ্ৎ হ্থলতানের প্রধান সেনাপতি । আমি কে 
জান?” 

“এতদিন তাহার প্রধান ধর্াধকার ছিলে । এখন 

বন্দী।” 
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“পরিহাসের সময় নয়, £সনাপতি! কাজি নেয়ামত 
খাকে বন্দী করে এমন লোক দেখি না। শাহান্শাহের 
প্রধান ধশ্মাধিকারের ভবনে অনিকার প্রবেশ করিয়া তাহাকে 
এইরূপে অপমানিত করার জনা আমি তোমাকে বন্দী করি- 
লাঘ। কে ম্নাছস্ রে?” 

তাহার আহ্বানে কেহই আপিল না! ইজাক্‌ বেগ 

বালপেন-- নেয়ামত, ইহা তোমার বাতুলত।। আমি শাহান্‌ 
শাহের ভূত্য মাত্র-_তাহারই আদেশ পালন করিতেছি । বিশ্বাম 
না হয়, তাহার ন্বাক্ষবিত পরোয়ানা দেখ ।” 

নেয়ামত পরোয়ান। পাঠ কখিয়। কাপিতে কাপিতে বসিয়। 
গপড়িল। সে বু'ঝাল তাহার পাপর ওর! পূর্ণ হইয়াছে । এখন 
আবন্মরক্ষ। অসস্তব। 

ঈজাক্‌ বেগ বলিলেন__“পাপের শাস্তি এই রূপেই হয়। 
ভুমি সেই সর্বশক্তিমান খোদার ক্ষমতায় বিশ্বাস না করিয়া, 
নিজের ক্ষমতা অপরিসীম ভাবিয়া 'অনেক মহাপাপ করিয়াছ । 
তাঁহার প্রায়শ্চিন্ত প্রয়োজন” 

নেয়ামত খ। তখনই শৃঙ্খলিত হইয়। সুলতানের নিকট 
প্রেরিত হইল । 


উদ গ হাল 


স্থলতানের 1বচারে নেয়ামন্তের যাবজ্জীবন কোর পরি- 
শরমের সহিত কারাবাসের শাঁজ। হতল।। 

এই সঙ্গে মনাযুদের৪ ভাগাপরিবঞ্টন হইল | সুলতান 
মসাযুদের শোচনীয় জীবনকাহিনী শুনিয়া তাভার প্রতি 
অত্যন্ত সদ্য হইয়াছিলেন। তিনি হাহাকে দোস্ত” মঙ্োধন 
করিলেন। নেয়ামত খার দপ্ডাজ্ঞার পর ভিন মসাযুদকে 
তং্পদে নিযুক্ত করিলেন। মাবার মসাযুদের শ্ভথ সৌভাগ্য 
ফিরিয়া আমিল। 

স্বলতান ফৈজুকে ক্ষম। করলেন । 'কন্ধ মে খার সংসারে 
রহিল না। মসাধুন ও রেবেকার সহন্দ অনুরোগ উপেক্ষ। 
করিয়া, সে ফকিরি গ্রহণ করিল। তাহার 'আাজবন সঞ্চিত 
বধনবাশি ব্য করিয়া! সে টাহগ্িলের তীরে এক মসজিদ 
নিশ্বাণ "রাইয়া, তাহারই সামানা পরিরচারকরূপে জীবন 
অতিবাহিশ্ট করিতে লাগিল। যে ফৈজু হাকিম অর্থ-বিনা 
কাহারও চিকিৎসা! করিত না, এখন লোকসেবাই তাহার 
জীবনের ব্রত হহইল। যাইবার সময় স রেবেকাকে 
বলিল-_-ম| ! এতদিন শয়তানের দালত্ব করিঘাছি--এক 
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দিনের জনা ও স্বী হই নাই আজ অনন্ত অক্ষয় শান্তির 
আশায় চলিলাম। খ্আাশীর্বাদ কর যেন সফলকাম 
হইতে পারি।” 

মসাফুদ' পতিত্রত। পত্বীকে লইয়া মনের স্থখে দিন 
কাটাইতেছেন। রেবেকার “ক্বপের বালাই" ষে হইয়াছিল সে 
এখন অন্ধ তমসাবৃত কারাগারে । 


আট-আনা-নংস্করণ-গ্রন্থমাল। 


যুরোপ প্রভাত মহাদেশে “ভয়ুপোন-নংঙ্ক বণ” নাঃ 
পেনি-সংস্করণ” প্রভৃতি শানাপিপ স্থুলভ সংঙ্ষরণ প্রকাণে " হস 
কিন্তু দে সকল পৃর্প্রকাশন। শপেক্ষারু অপিক মূলোর 
পুশ্থকাবলার অন্যতম নংক্ষবরণ মাত্র! বাঙ্গালাদশের লক্ষ 
প্রানষ্ঠ কীন্তিকুশল গ্রস্থকাগবগরচিত সারবান, শুখপাঠ), 
অথচ অপূর্ব প্রকাশিত পুস্তক গুলি কি এইনপ পতে এমা 
যাধ না? আধুনা দেখিয়। শুনিয়া আামাদের শিশ্বাস হইয়াছে 
ফেয়ার, যদি কাট্নত অন্বিক হয় এবং মুলাবুনু সংস্করণের 
মহ কাপদগদ্থাপাকাধাই-। প্রতি নর্দান হয়। কারণ 
এ ক) সন্বব5 নুহ বিতবাঙ্গালাদেশে পাঠ কনংণ]| বাণ্ডি- 
এধাছে, অর সাদেশের লোক ভাপ জিনিসের কদর বুঝিতে 
শিখিঘাভে ) এ এবস্থায় “আট-মানার গ্রন্থমালা কেন গলিবে 
না? -এই বিশ্বাসের একাস্থ বশনান্রী হয়াই, আমরা এগ 
অভিনব চেষ্টা প্রবৃত্ত হইহাছিলাম। আমাদের “চট্ট! থে 
সফল হইয়াছে, “অগ্রাগী” এ পল্লা! সমাজের এই সামাস্ত 
কয়েক মাসের মধ্যে দ্বিতায় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন 
হওয়াহ তাহার প্রমাণ। 


বাঙ্গালাদেশে- শুধু বাঙ্গাপা কেন- সমগ্র ভারভবধে 
এক্প উগ্চম এই প্রথম ॥ আমর অনুরোধ কাঁপতে 'ছ, বাঙ্গালা 
খাত্রেহ আট-আনা-সংক্করণ গ্রন্থাৎণীর নিদ্দিষ্ই গ্রাহকশ্রেণীতুক 
ভহয়া এহ সাজের? স্থাসিও। সম্পাণ্ন ও আমাদের উত্পাহ- 
বন্ধণ করুন । 

কাহাকেও আশ্রম মুল) দে হহবেনা, নাম রেত- 
ঠারা কাগয়। গাথলেই আমরা ধথন যেখা!ন শ্রকাশত হইবে, 
সেহখান[ভ,প ডাকে প্রেগণ ক বব | সর্ববসাধাগণের সহান- 
ভূ'তর উপর শিতর কারয়াহ আমরা এ বহুব্যয়সাধা কাধ্যে 
হক্তক্ষেপ কারদাছি। গ্রাহকের সংথা। নিদ্দিপ্ত খাকলে আনা; 
দগকে [দ্বঙীয় ৭া তৃঠায় সংস্কপণ ছা।পাওয়া আধক ব্যদ্ভার 
বহন ক।গতে হহবে না। 


এই সিরিজের 
প্রকাশিত হইয়াছে-_ 
১। শঅুভ্ডালা 
( দ্বিতায় সংস্করণ )-_-শ্ীজলধর সেন 


2। লব্পসস্পীল 
শ্রীরাখালদ।স বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ 


৩ 


২শ। পললীসম্মাজ্‌ 
(দ্বিতীয় সংস্করণ ) শ্রীণরতচন্ত্র চট্োপাধ্যাম 


৪1 হ্কাঞ্্নমাাল। 
ম্হামহোপাধ্যায় শ্রীহবপ্রনাদ শাস্ী 
এম এ, সি আই হ 


৫1 বিললাহব্বিপ্রীল 
শ্রীকেশবচন্ত্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল 


৬। চিত্রালি 
্রন্ধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্‌ 


৭। ঢুন্বাদিভে 
শ্রযতীন্রমোহন সেন গুপ্পু 


৮। স্ণাশ্রত ভিখালী 
শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, পি, আর, £ল 


৯। বকড়বাড্জ়ী 
আক্জঞধর সেন 


১০। অল্ক্ষণীস্। 
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
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১১। সম্মুখ 
অ/রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ 

১২ । ২নত7/ ও ন্সিখ)। 
গধিপিনচন্দ্র পাল 

১৩। ন্দস্পেল্র লালাই 
শ্হরিপাধন মুখোপাধ্যা 

১৪। সোণপাল সদ 

( যন্ত্রস্থ ) 

শ্ীমরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌ এ 

১০ে। লাইক্ক। 

( যন্ত্স্থ ) 

শ্রীতী হেমনলিনী দেবা 


গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
গুরুদাস চট্োপাধ্যায় এগু“সন্ন, 
২০১, কর্ণওয়ালিস্‌ স্ত্রী, কলিকাতা 


সপ ক্স ও 





৬হরিসাধন বাবুর প্রণীত 
ছইখানি নৃতন পুস্তক । 
১। লালা ১০ 
৫ খানে হাফটোন ছবি, 
স্ন্দর রেশমী বাধাই । 


২। ্মভিহহল ১।০ ১ আক 
নবাব সায়েস্ত। খার আমলের 
বঙ্গ গৃহের উজ্জ্বল চিত্র । 
৫ খানি হাফটোন ছবি । 





